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নিবেদন 


প্রকাশিত পুস্তকটি চীনের 'লং-মার্চএর সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত 
বিবরণ। যে 'লং-মার্চ-এর সমস্ত কার্ষকলাপ চীনের মজুর এবং 
কিষাণ লালফৌজ কতৃক নিয়ন্ত্রিত । এই লালফৌজ চীনের 'জনতা- 
মুক্তিফৌজ-এর অগ্রগামী দূত হিসেবে চিহিত। এখানে বর্গিত সমস্ত 
লেখকের মুক্তি যুদ্ধে সক্রীয় অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তি। এবং এর 
প্রত্যেকে এখানে তাদের নিজেদের ভ্ৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিগত 
জঙ্গস্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা পেশ করেছেন। 

চীনের লালফৌজ যে বিশ্ববিখ্যাত 'লং-মার্চ-এর দায়িত্ব সম্পাদনের 
ভার গ্রহণ করেছিল, গার স্থায়িত্ব হচ্ছে অক্টোবর ১৯৩৪ থেকে 
অক্টোবর ১৯৩৬। এখানে বণিত ঘটনায় দেখা যাবে মাও-দে- 
তুং-এর চিন্তা ও পন্থা কি করে চীনেন কমুনিষ্ট পার্টি ও লালফোৌজকে 
রক্ষা করেছিল! কি করে চীনের বিপর্ন-বিপ্লৰ প্রতিকারের পথ খাজে 
পেয়েছিল। এই সনয়েই লালফৌজেন ওপর চেয়ারম্যান 'মাও-এর 
সঠিক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শঙুশঠ এমনকি হাজার হাজার 
'কৌমিনটাং-এর প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্ুদল, যারা লালগফৌজকে ঘিরে 
ফেলতে চেয়েছিল, প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল অথব! তাদের অনুসন্ধানে 
রত ছিল, তারা শেষ পর্ধস্ত পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল৷ 
এই লালফৌপ্ অপরিসীম বাধা ও বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অপরাজেয় 
'টাটু* নদীকে জয় করেছিল। তীব্র জলভ্রোতকে বশে এনেছিল। 
কুয়াশা ও বরফে আচ্ছাদিত উত্ত,জ্গ পাহাড়-পর্বত অকিক্রাস্তে ১২,৫০০ 
কিলোমিটার অনুর্বর, বন্ধ্যা এবং প্রতিবন্ধক জলাভূমি-পথ হলদে টান! 
গাড়ীকরে পার হয়েছিল। এই লালফৌজ এইভাবে এগারোটি 
প্রদ্দেশ পার হয়ে শেষবারের মত উত্তর “সেনসি”তে উপস্থিত 
হয়েছিল। ষে “সেনসি' ছিল তাদের যাত্রার মূল লক্ষ্য । এবং 
সেখানে পেছে তারা এঁতিহাসিক “লং-মার্চ-এর পরিসমাণ্ডি ঘটিয়ে- 
ছিল। অথব! বলা বায়.এক অখণ্ড মহাকাব্য রচনা শেষ করেছিল । 
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চেয়ারম্যান মাও গে-তুং-এর একটি অংশ 


এই ধরনের “লং-মার্চ' হচ্ছে একটি এতিহাসিক দলিল ।......এটা 
একটা ঘোষণ। পত্র, একট প্রচার শক্তি, একট। বীজ বপনকারী যন্ত্র। 
“পান কু" যখন স্বর্গটাকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, তখন 
তিনজন শাসনকর্তা ও পাঁচজন সম্রাট একটান1 তাদের রাজ্যে রাজস্ব 
চালিয়েছিল। সেই সময় থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্ধস্ত, এই 
দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ইঠিহাসে আমাদের এই ধরনের “লংমার্চ এর 
আর অন্য কোন সাক্ষ্য আছে কি? অর্থাৎ ইতিহাসে এই ধরনের 
ঘটনার কোন নজীর পায় যাবেকি? বারোটা মাস প্রতিদিন 
প্রায় কুড়িটা করে পর্যবেক্ষক বিমান আকাশ পথে আমাদের ঘিরে 
থাকতো এবং অবিরাম বোম! বর্ষণ করতো । স্থলপথেও আমাদের 
নিস্তার ছিল না। শত শত এমনকি হাজার হাজার সৈম্তদল অহরহ 
আনাদের দিকে থাকতো, খোঁজ করে বেডাতো, সময়ে এবং প্রয়োজনে 
বাঁধা দিত এবং গতিরোধ করতো।। প্রতিদিন চঙ্গার পথে আমাদের 
সীমাহীন বাধা, বিপত্তি ও বিপদ প্রতিহত করতে হত। তবুও আমর! 
আমাদের শুধুমাত্র ছ'টি পায়ের ওপর নির্ভর করে দ্রুতগতিতে এত পথ 
অতিক্রম করতাম, হিসেবে যার দের্ঘ্য ও প্রস্থ হবে কুড়ি হাজার! 
অর্থাং এগারোটা প্রদেশ । এখন আমরা প্রশ্ন করতে পারি ষে, 
আমাদের এমন “লং-মাচ-এর, ইতিহাসে কি কোন নজীর আছে? 
ইতিহাস কি কখনও জানে ? না, কখনও জানে না। লংমার্চ হচ্ছে 
আমাদের ঘোষণ! পত্র। পৃথিবীর কাছে আমরা প্রমাণ করেছি যে, 
আয়ের লালফৌজ হচ্ছে বীরের জাত, বীর ফৌক্ক। কারণ আমর! 
সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের পোষা কুকুরের কাছে, চিয়াং কাইশেক 
এবং তার পরিষদবর্গের কাছে প্রমাণ রেখেছি যে, তার! সম্পূর্ণভাবে 
বীর্যহীন | ভার! যে আমাদের ক্রমাগত ঘিরে রেখেছিল, অনুসরণ 


[৮. 


করেছিল, বাধা দিয়েছিল এবং প্রতিহত করেছিল, শেষ পর্যস্ত সে-সব 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে । সম্পূর্ণ অনসাফল্য প্রমাণিত হয়েছে । 
আমাদের 'জং-মা€' ছিল একটা প্রচার শক্তি। এগারোটা প্রদেশের 
ছুশো কোটি জনসাধারণকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, লাঙলফৌজের 
নির্ধারিত পথই হচ্ছে মুক্তির একমাত্র পথ। ন্বাধীনতার একমাত্র 
সিড়ি। লালফৌজজ যে মহান সত্য বূপায়ণের শপথ নিয়েছিল, সেই 
শপথের কথ! এত বিশাল জনমানবকে দ্রুত উপল।ন্ধ করাতে গেলে 
ং-ম16' ছাড়া আর আমরা কি ভাবে পারতাম? 'লং-মার্£-কে 
চিন্তার বীজ বপণকারী যন্ত্র বল যেতে পারে। এগারোটি প্রদেশে 
এর অনেক বীন্জ ছড়ানো হয়েছে, যা" অঙ্কুরিত হবে, পাতা জন্মাবে, 
ফুটবে, ফল ধরবে এবং ভবিধাতে ক্রমান্বয়ে এর চাষ হবে। এক কথায় 
আমাদের 'লং-মার্£-এর ইতিহাস সাফল্যের ইতিহাস এবং শত্র-পক্ষের 
পরাজয়ের ইতিহাস। 'লং-মার্চ-এর এই অসামান্য সাফলা, কে 
নিয়ে এলো? “কমুনিষ্ট পার্টি । কিমুনিই পার্টি' ছাড়া এই ধরনের 
লং-মাচ'-এর রূপায়ণ সম্ভব ছিল না। চীনের “কমুনিট পার্টি এবং 
এই সংস্থার নেতৃবৃন্দ, কর্মাবৃন্দ এবং সভ্যবৃন্দ কোনপ্রকার বাধা অথবা 
কষ্ট স্বীকারে অন্বীকৃত হয়নি। অথবা ভীত হয়নি। আমাদের 
এই বিপ্লব-যুদ্ধের প্রতি কোন মানুষের যদি কোনপ্রকার সন্দেহ থাকে 
তাহলে বুঝতে হবে যে, সে নিজে সুবিধাবাদী । “লং-মার্চ শেষ হবার 
সঙ্গে সঙ্গে একট! নতুন অবস্থার উদ্ভব হল। “চিলোচেন'-এর যুদ্ধে 
কেন্দ্রীয় লালফৌজ ও উত্তর পশ্চিম লালফৌন্জ ভ্রাতৃবৎ এঁক্যের সঙ্গে 
যুদ্ধ করেছিল এবং বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাইসেকের “সেনসি-কানস্ু' 
সীমানায় আমাদের “ঘিরে ফেলেছে ও দমন করতে সক্ষম হয়েছে? 
এই প্রচার কাধের ব্যর্থত। প্রমাণ করেছিল। এইভাবে পার্টির কেন্ত্রীয় 
কমিটি তার কর্তব্যের ভিত্বি-স্থাপন করে উত্তর-পশ্চিম চীনে বিঞ্লবের 
জাতীয় কাধালয় স্থাপনের ওর! দায়িত্ব পালন করেছিল । 


“লংমার্চ ম্মরণে / লিউ পো-চেং 


অক্টোবর ১৯৩৪ থেকে অক্টোবর ১৯৩৬ পরিপূর্ণ ছুটি বছর 
চীনের শ্রমিক এবং কিষাণ লাল ফৌজ নিজেদের নির্ধারিত সীমান। 
ছেড়ে পুথিবী খ্যাত ১১,৫** কিলোমিটার 'লংমা্'-এর দায়িহ গ্রহণ 
করেছিল । *“লংমা-এর সময়ে এই লাল ফৌজ নুপরিকলিত 
ভাবে কিছু স্থান দখল করেছিল। যেস্থানগুলো যুদ্ধের পক্ষে বেশ 
উপযুক্ত এবং সুবিধাজনক । তাঁরা অনেক খরআ্রোতা নদী অতিক্রম 
করেছিল। বৃহৎ সংখ্যক অনুসরণকারী ও গতিরোধকারীী শক্রসৈশ্তকে 
প্রতিহত করেছিল এবং তাড়িয়ে দিয়েছিল। এরা ভয়াবহ তুষার 
আচ্ছাদিত পরতশ্রেণী অতিক্রম করেছিল ও প্রচুর অখ্যাত জলাভূমি 
পার হয়ে গিয়েছিল। কমুনি্টপার্টি যে সমস্ত ফোৌঙজ্জ পরিচালনা 
করেছিল এবং যে সমস্ত ফৌজ বিভাগ এই যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করে 
শক্তির পরিচয় দিয়েছিল, তাদের মধ্যে এই লাল ফৌজের সাহস এবং 
সহা শক্তির পরিচয় কমুনিষ্টপার্টির সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনির্বা- 
পনীয় প্রমাণ স্বরূপ । 

কিন্ত এই “দংমা6-এর কেন প্রয়োজন হয়েছিল এবং এই লাল 
ফৌজ কি ভাবে যুদ্ধের দায়িত্ব নিয়ে সাফল্যের দরজায় এনে পৌছে 
দিতে সমর্থ হয়েছিল? এই সমস্ত প্রশ্নের সমীক্ষার মধ্যেই গভীর 
অভিজ্ঞতা ও অমূল্য উপদেশ নিহিত আছে। 

[সাধারণতঃ এ কথাই ক্বীকার্ধ যে এই “লংমার্চ সময় নিয়েছিল এক বছর । 
অক্টোবর ১৯৩৪ থেকে অক্টোবর ১৯৩৫ | এই সময়ের মধেই চীনের শ্রযষিক এবং 
কিষাণ লাল ফে'জের গ্রথম শ্রেণীর সৈন্যধল “কিয়াংসি' থেকে উত্তর সিয়েনসি, 
তে পৌঁছে গিয়েছিল । প্ররুত পক্ষে লাল ফৌ-জর ধান ভ্রিমূখী সমঘ্ত লৈন্য- 
মলের উত্তরে পৌঁছুতে ছু'বছর লেগেছিল । ] 
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চীনের কমুনিষ্টপার্টির ষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ পূর্ন অধিবেশন 
সনাপ্ু হয় ৯৩১ সালের জানুয়ারি মাসে । এই সময়ে এই পার্টিকে 
“বাম” সুবিধাবাদীর পথ অগ্ুসরণের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হয়। 
ধন পার্টির প্রধাণ ছিলেন ওয়াং মিং। তিনি তৃতীয় বার নির্বাচিত 
হয়েছিলেন । তার ক্ষমতার শুরু “এাগ্রেরিয়ান বিপ্রবের' সময় থেকে । 
গং ১৯২৭ সাল থেকে ১৯:৭ সাল পর্স্ত। পুর্ণ অধিবেশণের 
'?প কর্মশ্চী ফল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯১১ সালের নভেম্বর এবং 
'গক্টোবর ১৯৩২ সালের “নিংট", অধিবেশনে ত্বীকার করে নেওয়া হয় 
এনং এর কলঙ্ক মোচনের জন্যে মাও-সে-তং একটি সঠিক পথ নিদ্ধারণ 
:রেন। যে পথ হচ্ছে 'উচ্চ পর্যায়ের কৃষক প্রস্তুতির পথ'। সেই সময়ে 
খিশেষ ঘটন। হচ্ছে, সঠিক ন্ৃবিধা বাদীর পথ, যা আগে নেওয়া হয়েছিল, 
.স পথের মারত্বক তুল ভ্রান্তি ও অসমতার কথা স্বীকার করে নেওয়া। 
£র ফলে পার্ট ও ফৌজের স্টিক নেতৃহ মূল ভূমি থেকে সরিয়ে 
ন€য়া হয়েছিঙ্গ । কারণ পার্টিব *ল কর্মপন্থা 'কেমিনট।ং নিয়ন্্িত 
এশাকায় প্রভু ক্ষতি সহা টরেছিল। প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় নেতৃত্ 
১৭৫৩ সালেন গেংড়াগ দিকেই কেন্দের মূল ভূমিতে সরে এসেছিল । 
এব ফলে মূল কের ছার পারিপাশিক অঞ্চলের পুধের ভুল পথের 
সঠিক কর্মপন্থা! শিদ্বারণ ও গ্রয়োগের স্থবিধ! হয়েছিল । 

পুরের “বামদল' দুটি এভিহাসিক বিপ্লব এবং সে বিপ্লবের 
'ঠার্ভমা সম্পুর্ণ এয়াকিবহল ছিল না। তারা তাদের কর্মপন্থা! থেকে 
সরে গিয়েছিল এবং সঠিক পথ নিদ্ধারণে ব্যর্থ হয়েছিল । সে ছুটি 
বিপ্লবের মধো একটি ছিল গণতাস্ত্রিক ও অপরটি ছিল সমাজতান্ত্রিক 
প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে এরা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্ধে চলে যাবার 
জন্যে উতগ্রীব হে পড়েছিল | তারা কৃষকদের চূড়ান্ত সংগ্রামের 
ভূুমিকাকে ও টীনের সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধ নংগ্রামকে সঠিক মূল্য |দতে 
পারে নি। সেই সময়ে এদের সংগ্রামকে ছোট করে দেখা হয়েছিল 
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শ্ভার এই সময়ে এমন একট নীতি নিদ্ধীরণ করেছিল, যে নীতি, 
জআামগ্রিক ভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপক্ষে চলে 
গিয়েছিল। এই 'বামদঙ্গ' তাদের তৃতীয় নীতি ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে আরো কিছু ভুল করলো । অথনা বলা যায়, আরে। এক পা 
এগিয়ে এলো । তারা তাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে সংগ্রামের নীতি 
এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এলো, যা শেষে সাম্রাজাবাদ ও সা*স্ুত্- 
বাদের বিরুদ্ধ সংগ্রামে পরিণত হল। এর কলে চীনের সমাজ জবনে 
ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যে অভুতপৃধ পরিবর্তন দেখ! দিল, তা ধারণ 
করতে এবং সঠিক পথে পরিচালিত করতে এই দল অসমর্থ ও 
মন্ীকৃত হল। এবং চীনের সনাজ জীবনে ও রাজনীতির ক্ষেও্ে 
এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনই শেষে চীন ভূখণ্ডে জাপান অনুপ্রবেশকারী 
ও আক্রমণকারীকে ডেকে নিয়ে এলো । চীনের যে সমস্ত রাজনৈতিক 
দল, কৌমিনটাং প্রতিক্রিয়াশীল শাসন সমর্থন না! করবার জন্য 
মতভেদ স্থষ্টি হবার ফলে বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল এবং 
এ ব্যাপারে মধ্যস্থতায় আগ্রহী ছিল, তাদের এই “বামদল' অত্যন্ত 
বিপদজনক শক্র বলে আখ্যা দিয়েছিল | তারা চীনের আধা- 
উপোনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ জীবনের তারতম্য এবং 
বৈশিষ্ট বুঝতে অক্ষম ছিল । তারা স্বীকার করতে প্রস্তত ছিল ন! 
যে চীনে যে ধরণের সামন্ততান্ত্রিক গণবিপ্লব শুরু হয়েছিল তার 
মধ্যেই কিষাণ বিপ্লবের নিরধাস নিহিত ছিল । এমনকি তার! এ কথাও 
বুঝতে অক্ষম ছিল যে, চীনের এই বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী হবে, বিলম্বিত 
হবে, এবং ক্রমাগত অলরল পথে চলতে থাকবে । স্বভরাং তাঁরা 
এএই ভাবে উভয় পক্ষের ফৌজের সংঘর্ষের গুরত্ব, বিশেষ ভাবে দূর 
পল্লীর কেন্দ্রঙলিতে কিষাণদের গড়িল। যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা, বুঝে 
উঠতে পারে নি । ফলে ভুলক্রমে তারা লাল ফৌজদের চীনের 
প্রধান প্রধান শহর দখল করবার জন্যে অবিরাম চাপ স্থপ্টি করে 
চলেছিল। | 


কিন্তু কমরেড মাং-সে-তুং-এর নুপরিকল্লিত নীতির প্রগাড় 
প্রভাবকে ধন্যবাদ । এই সনয়ে লাল ফৌজ কৌমিনটাং-এর 'থেরাও 
ও দমন" নীতির বিরুদ্ধে চতুর্থ বারের মত জোর এক বিপরীত প্রচার 
কার্য চালিয়ে ১৯৩৩ সালের বসম্তকালের মধ্যেই অভূতপূর্ব সাফল্য 
অর্জন করেছিল। লাল ফৌজেরা পুরে প্রাদেশিক কেন্ত্রীয় নেতৃতের 
ভুলপথ ও নির্টেশ অতিক্রম করে এই সাঁল্য নিয়ে এসেছিল । 
অপর পক্ষে ১৯৩৩ সালের শেষ ভাগে কোমিনটাং দল যে “ঘেরাও 
ও দমন শীতির পথ গ্রহণ করেছিল, তাঁর বিরুদ্ধে পঞ্চম বারে যে 
বিপরীত প্রচার কার শুরু করা হয়েছিল, লাল ফৌজ তাদের ভূলপথ 
ও ভুলনীতি বুনতে পেরে, সে পথ পরিত্যাগ করে ফিরে এসেছিল । 
তার ফলে লাল ফৌজ তখন পরিপূর্ণভাবে বিপ্লবকারীদের দখলে 
এসেছিল । পাটির ষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চম পূণ অধিবেশন বসে 
১৯৩৪ সালের জাওয়ারি মাসে । সে অধিবেশনে পার্টি যে তৃতীয় 
বারের মত বাম শাতি গ্রহণ করেছিল, সেই নীতিকেই স্বীকৃতি 
জানালে! হয়। পুঠের নীতি যে ভূল, তা ব্যাখা! করে বলা হয় যে, 
টা.লর বিপ্লবের সন্থটকাল এখন শেষ পর্যায়ে এসেছে । এখন এ 
বিপ্লব এক নতুন পথে মোড় নেবে। চীন এখন এক নতুন বিপ্লবের 
পথ তৈরী করবে এবং সে সংগ্রাম হবে ঘেরাও ও দমন' নীতির 
বিরুদ্ধে। সে সংগ্রামই চীন বিপ্লবের জয় সুচনা! করবে। তৃতীয় 
'বাম' নীতি ফৌজের আদর্শকে রূপায়িত করেছিল গ্রন্থন নীতিতে । 
অর্থাং ফৌজের গ্রন্থনার প্রকাশ ঘটেছিল সবাঙ্গ সুন্দর । ফৌজ 
তৈরীর ব্যাপারে তারা লাল ফৌজের তিন প্রকারের কাজ কমিয়ে 
এনেছিল । আগে এই লাল ফৌজের! সাধারণত £ তিন ধরনের কাজ 
করতো _ যুদ্ধ, অনসেবা ও একক যুদ্ধের জন্যে ফৌজ প্রস্ততি । তারা 
ফৌজ্কে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারে নি। পরিপূর্ণ গরিলা চরিত্রে দাড় 
করাতে পারেনি এবং সমস্ত লাল ফৌজকে গরিলা আদর্শে রূপায়িত 
করতে পারে নি। এছাড়াও তার! সৈন্য বিভাগে রাজনীতির, 

$ 


“অনুপ্রবেশ ঘটয়েছিল। সৈশ্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা! এ কথা বলতে 
অব্বীকার করেছিল যে শক্রপক্ষ শক্তিপালী এবং আমরা হুর্বল । তারা 
সব সময়ই সর্বায্মক শ্রেশীবদ্ধ যুদ্ধের প্রস্ততি দাপী করো। অর্থাৎ 
রীতিমত যুদ্ধ। যে যুদ্ধ সবসময়ই কেন্দত্রীর শক্তির উপর নিউরশীল । 
তারা সব সময়ই ভাড়াতাঁড়ি আসগগ ঘণটিগুলে। দখল করে যুদ্ধের 
কর্তবা শেৰ করতে চাইতো । এবং যুন্ধের প্রচার কার্ধ থেকে বিরত 
থাকতো । তার! দাবী করতো "চারিদিক থেকে আক্রমণ চালা ও' 
এবং “দুহাতে আঘাত হানো | তারা শত্রকে গভীর ভাবে প্রলোতিত 
করবার নীতিতে বিশ্বাসী ছিল ন।। তারা এ নীতিকে বাধা দিত। 
তবে প্রয়োজনে সৈন্যদল পরিবর্তনের নীতিকে সম্মান দেখাতো। 
কাদের যুদ্ধ নীতি ছিল “পশ্চানপসরণ এবং যুদ্ধ” । তার নিদ্ধণরিত যুদ্ধ- 
পখ অবলম্বনের দাবী জানাতো এবং নেতৃত্বকে সম্পূর্ণ ভাবে কেন্দ্রীভূত 
করতে চাইতো। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে, তারা গরিলা যুদ্ধ-নীতি 
এবং গরিলা চরিত্রে সৈন্য সনাবেশ অথবা সৈন্য যোজন অস্বীকার 
করতো। আসলে “জনযুদ্ধ' বলতে কি বোঝায় এবং সে যুদ্ধ সঠিক কি 
হাবে পরিচালন! করতে হয়, মে সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাদের 
ছিল না। 

“ধেরাঁও ও দমন? নীতির বিরুদ্ধে পঞ্চম বার যে বিপরীত প্রচার 
কার্ণ চালানে। হয়, তখন “বামদল' সুবিধাবাদী দল হিসাবে বিপদের 
স'কি নিয়ে আক্রমণ শুক্ক করে এবং হাম্থনকো-তে প্রতি-আক্রমণের 
সময় আকস্মিক জয়ের সুযোগ খজতে থাকে। এই সময় তার! সৈন্য 
দলকে শত্রুপক্ষের ভেতরে ঢুকিয়ে দেবার চে্টা করে মারাত্মক একটা 
ভূল নীন্ত অনুসরণে ব্রতী হয়। সে নীতি আর কিছুই নয় “শক্রপক্ষকে 
গেটের বাইরে নিযুক্ত রাখা” । 

এই সময় “ফুকিয়েন তুর্থটনা' *ঘটেছিল। ফলে শক্রুপক্ষের 
১সন্যেরা পৃরদিকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল | 

[*তংকালে চীনের জনগন কতৃক নমপ্ত চীনব্যাপী যে জ।পান ক্রু 


৫ 


বসলো. এল চলেছিল, তাতে কোমিনটাং-এর ১৯ নং পদাতিক সৈন্যদলের দু'জন 
ড্নো”.ক সাই-টিংকাই, চিয়।ংকুয়াংনাই ও আও কম্বেক্ছন নেতস্বানীক। 
বক্ছি যারা লাশ ফেজের শ্বপক্ষে ছিল, তাগা জাপান -বিক্দ্ধ মন্দ হনে 
গুভবাশ্বিত হয়ে পাল কৌছের সঙ্গে একজে যুদ্ধ বরবার আব কোন সার্থকতা! 
51 কুলে হণে ১৯৬৩ সালের শঙেঙ্গর মাসে ভারা লটঈীতলন-এহ 
নেঠহবোদিদটাহএর দলে যু হয়ে প্রক।শা ভবে চিয্নাকাইঈ-দেক কে 
পিতা? ও অস্কারে বরে ফুকিতেন ও এক চিনের জনগনের শ্ছিলী হী 

দরক12' গঠন করে| এপ লাল কে তত হক্ষে এক চুপ্কিতে লিল ফেোততত 
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সহযোতাধ চাদানের দিকে কত তাদ রত] 5ড়ে ভোলা এবং দেই সঙ্গে" 
চয়াংকাইফেক- কেও বাবা দের পচন ও নেওয়া হয় । এই ভরলাকু 
১৯৩৯ সালে চয়াকাই-মেকের এ: 5 উম 5 র & 'ন)দলের আক্রমনে তের্সে 
পড়ে। পরে সাই টিংক,হ ও অপ্]ান। সেন] নায়কের ঘারে ধীরে কমুনিইপ টি 
কে সহাযগাত।র ৪ র়েছনীয়ত। ভব কোবে পিকে সক সহযো "তত 
করতে থাক । ] 

আমর] কি সৈনাদলকে একত্রিত করবার জন্যে উপযুক্ত পন্থা 
শবলথন করতে পেরেছিলাম 1 যে সমস্ত সেনা চিয়াং-কাই-সেকের 
বিরুদ্ধে সগ্রামে নোনছিল ?£. এবং জাপানকে কি আমর? প্রতিরোধ 
করতে পেরেছিলান ? জথব। চিঞ।-কাই-সেকের প্রতিক্রিয়াশীলতার' 
বিরুদ্ধে যুক্ত ভাবে যুদ্ধ চালাছে ? দিস জাপাশী আক্রমন্কারদ্র 
বিরদ্ধে যুদ্ধের ডন্যে ভনগণের দা এঘভাবে ধীরে ধারে জাগ্রত হয়ে 
উঠছিল, আম ,স লা তজায়াসেহই সহ করতে পারতাম ! 
যলে আমরা চনে অনায়াতস১ গণত্ ভুহিটা করতে সক্ষম ছিলান। 
এবং সেই একই সঙ্গে) আদহা শণপক্ষের সবিধাবাদি সেনাশলের 
একট। অংশকে অনায়াসেই বিহ।ডিত করধার কাজে নিয়োজিত 
করে, »ব্রপক্ষের পঞ্চম শীতি হিসাবে যেন্ঘিকাণড ও দমন নীতির 
০14 চলছিল, তা ধূলিসাং করতে পারতাম । কিন্তু “বাম? 
স্থাবিধাবাদদল দাবী করলো যে মধ্)স্থকারীবা অথবা যোগাষোগ- 
কাশীহাই ঈনা বিপ্লবের সত্যিকারের মারাত্মক শত্র। তাদের মজে, 
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এই মধ্যস্থকাধিরাই যুদ্ধের সুন্দর সুযোগ সুবিধাঁগুলো নষ্ট করে 
দিয়েছিল। এই ভাবে কৌমিনটাং প্রতিক্রিয়াশীল দল 'ফুকেন' 
জনতা জীকনিকারকে গল] টিপে হত্যা করেছিল এবং পুনরায় অকম্মাৎ 
আমাদের মূলকেন্দ্রে আক্রমণ চালিয়েছিল । 

'কুয়াংচাং যুদ্ধকে কেন্দ্র করে লাল ফৌজকে নানদিক থেকে 
অনেক ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয়েছিল | ফলে “বাম' 
স্থবিদাবাদী দলকে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে চারিদিকে সতকতা অবলম্বনের 
পর বিস্তৃত সৈন্যদলের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রগুলিকে প্রতিরো" 
করবার প্রস্তাব পাঠানে। হয়েছিল । এই সময়ে লাল ফৌজেরা সম্পুর্ণ 
ভাবে অপ্রতিরোধী অবস্থায় এসে দাড়িয়েছিল। যখন তারা একটি 
কেন্দ্র প্রতিরোধ করবার কাজে ব্যস্ত, তখন শক্রপক্ষ অন্য কেনে 
আক্রমণ চালাতে। । এই কারণে লাল ফৌজের পক্ষে অবস্থ। 
আয়বে আন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল । তখন বামপন্থী দল 
এক স্থানে একত্রিত ভাবে না থেকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে 
গিয়ে অনেক কণ্টে নিজেদের ঘণাটি রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল । 

শেষ পর্যন্ত “বাম? স্ুুবিধাবাদীনল চেয়ারম্যান মাঁও-র সঠিক 
প্রস্তাব বাতিল বলে ঘোষণ! করেছিল । চেয়ারম্যান মাও-র প্রস্থাঁব 
ছিল যে, লাল ফৌদের আসল শক্তি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে 
নিপুণতার সঙ্গে কাজ কক্ষক এবং স্বযোগ বুঝে শব্রুপক্ষকে তাড়িয়ে 
দেবার দায়িত্ব নিক। তারা তাদের কেন্দ্রীয় ঘাটি প্রতিরো। 
করুক, বাড়াবার চেষ্টা করুক এবং এগিয়ে যাবার ০িষ্ট1] করুক । 

১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে এই পার্টি হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল 
যে, তার! কেন্দ্র ঘাটি ছেড়ে চলে যাবে । এই সিদ্ধান্ত অনুসারে 
পার্টি তার সক্রিয় কমী ও জনগনকে কোনপ্রককার যুক্তি ন৷ 
দেখিয়েই, তড়িতে স্থান পরিবর্তন শুরু করেছিল | নিদিষ্ট-কেন্্র 
থেকে যুদ্ধ পরিচালনার পরিবর্তে তার! অবিরাম স্থান পরিবর্তনের 
মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালন! করতে লাগলো | অথচ এই ধরণের 
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যুদ্ধ 1রিচালনার ক্ষেত্রে, যে ধরণের প্রন্থতি প্রয়োজন তার সে দায়িত্ব 
সফলতার সঙ্গে পালন করতে সক্ষম ছিল না। নিম্দিষ্ট-কেল্জস থেকে 
যুদ্ধ পরিচালনা করলে ধে মানসিক শক্তি ও বিশ্বাস তৈরী হয়, 
অবিরান স্থান পরিবর্তনে সে শক্তি ও বিশ্বাস থাকে না। পরিশেষে 
দলংমা6? পরিচালনার ক্ষেত্রেও ভার ছাপ এসে পড়ে। 


[৯] 

“লংমার্চ শুরু করেও “বাম" সুবিধাবাদী দলের ভূল যুদ্ধ নীতি 
এবং ভুল সৈন্য পরিচালনার ফলে 'লাল ফৌজ” ক্রমাগত প্রন্ুত ক্ষতি 
ধীকার করে যেতে লাগলো । কেন্দ্র রলাল ফৌজের পঞ্চম বাহিনী 
দীর্ঘ দিন পশ্চাত্রক্ষা সৈনা হিসাবে কাজ করে সমস্ত সৈনাদলকে রক্ষার 
দায়ি পালন করে এসেছে । এ বিভাগ পন্তন হবার শুরু থেকেই, 
এইদল কেন্দ্রীয় ঘাটি থেকে একেবারে পশ্চিমদিকের শেষ সীমারেখা 
প্রস্থ যাতায়াতের পথ বিস্তৃত করেছিল। এমনকি এরা “কাংটুং 
কোয়াংসি হনান* সীমারেখ। পর্যন্ত যাতয়াত করতো । মোট 
?দনা দলের ৮*,*** হাজারের ও বেশী সৈন্যদল দূর পাহাড়-পবতের 
বিপদ সন্কু্গ, বাকানো, ঘোরানো এবং অত্যাধিক শীর্ণ গলিপথ পর্ধস্ত 
অতিক্রম করে শিয়েছিল। এত ঘন ঘন পাহাড়-পব্তের অলমান ও 
বিপদ সন্কুল পথ পার হবার জন্যে ভাদের পরিশ্রম অত্যাধিক হয়ে 
পড়তো । এমন কি একটি পর্ণতের দীর্ঘ ৪ সংকীর্ণ শিখর অতিক্রম 
করতে, সারা রাতও পার হয়ে যেত। শক্রপক্ষের একট! সুবিধা ছিল 
ঘে তার! সহজ পথ ধরে অগ্রলর হত। আমাদের চেয়ে তাদের সাফল্য 
ছিল দ্রুত । কিন্তু ওদের তাড়িয়ে দিতে আমাদের সময় লাগতো । 

ভয়ঙ্কর ও প্রচণ্ড যুদ্ধের পর লাল ফৌজ শেষ পর্যন্ত শব পক্ষের 
তিনটি প্রতিরোধ ঘাটি ভেঙ্গে দিতে পেরেছিল । এই সংবাদে 
চিয়াং-কাই-সেক তড়িতে ত্রিমুখী অভিযান চালাবার কাজে নেমে 
পড়েছিলেন । 


তিনি সশড়াশী অভিযানের মত তিন রাস্তা ধরে ৪০০,১** সৈন্য 
লাল ফৌজের অনুসরণ ও গতিরোধ করবার জন্যে পাঠিয়েছিলেন ] 
তাঁদের বল হয়েছিল, তারা যেন এমন প্রচেষ্ট1 চালায় যাতে, লাল- 
ফৌজকে “ছুনান-কোয়াংসি-র' সীমারেখায় যে “হেসিয়াং-চিয়াং নদী 
তাতে, তার ওপারে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। 

এতবড় আক্রমণকারী শক্তিকে অবিরাম প্রতিহত করতে করতে 
'বাম দলের নেতৃবৃন্দ ক্ষমতার শেষ সীমায় এসে পড়েছিল। 
এই নেতৃবৃন্দ সৈন্যদলকে হুকুম করেছিল যে, তারা যেন শত্রু পক্ষের 
আক্রমণ প্রতিহত করে, এবং সেই সঙ্গে তাদের সাজোয়। 
বাহিনী ভেদ করে লাল ফৌজের, ছিতীয় ও যষ্ঠ সৈন্যদলের সঙ্গে 
মিলিত হবার চেষ্ট] চালায় | তাতে ফল হল এই যে, উত্তর পূর্ব 
“কোয়াংসি'-র দক্ষিণে “চোয়াং-সিয়েন' নামে যে শহর আছে (বর্তমানে 
যাকে চোয়াংকো? বলা হয়) তার পুৰদিকের হোসিয়াং-চিয়াং নদীর 
উপকূলে উভয় পক্ষে এক সপ্তাহব্যাপী প্রচণ্ড লড়াই অনিবার্ধ হয়ে 
পড়লো । তখন বাধ্য হয়ে এই যুদ্ধে আমাদের এক বৃহৎ সৈন্যদল 
শুধুমাত্র শত্রুপক্ষকে ঘিরে থাকবার জন্যে নামাতে হুল। এবং 
এই ভাবে জন সমক্ষে শক্রপক্ষের আক্রমণকে তুলে ধর! হছল। 
যদিও তারা শত্রুপক্ষের চতুর্থ প্রতিরোধ ঘণটি সাফল্যের সঙ্গে ভেলে- 
দিয়ে শেষ বারের মত “হেসিয়াং-চিয়াং নদী অতিক্রম করে চলে 
গিয়েছিল, তবুও তার মূল্য দিতে হয়েছিল ভয়ারহ । এই যুদ্ধে 
আমাদের মোট সৈন্যের অদ্দেক হারাতে হয়েছিল । 

চিয়াং-কাই-সেকের 'ঘেরাও ও দমন" নীতির বিরুদ্ধে পঞ্চম বার 
দবপরীত প্রচার কার্ষে ক্রমাগত আমাদের অসাফল্য এবং অপদার্থ- 
তার পরিচয়ের ফলে সকলের চোখে চতুর্থ বারের বিপরীত প্রচার 
কার্ধের কথা মনে পড়তে লাগলো । সে প্রচার কার্ধও চিয়াং-কাই 
সেকের “ঘেরাও ও দমন নীতির বিরুদ্ধে চালানে! হয়েছিল । কিন্তু 
তার সাফল্য ছিঙগ অপরিসীম । এখন জনগণ এই ছুইটি প্রচার 
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কার্ধের ভারতমা সহজেই উপলব্ধি করতে পারলো । ফলে ধীরে 
ধরে সৈম্াবাহিনীর চোখ খুলতে শুরু করলো! । তারা তখন বুঝতে 
পারলে যে কমরেড মা৪-সে-তুং যে সঠিক নীতি নিদ্ধারণ করেছিলেন 
সে নীতি অগসরণ ন। করে ভূল নীতি অন্ুমরণের ফলেই আজ এই 
অসাফঙ্গা। তার ফল হল এই যে, সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন স্তরে 
অলন্্োষ ও সন্দেত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এবং তখনই নিদাঁর৭ 
ভাবে নেড়হ বদলের দাবী উঠতে লাগলো । এ“হেসিয়াং-চিয়াং নদ'র 
উপকুলে লড়ায়ের সম থেকেই সৈনা বিভাগে এই ধরণের একটা 
মানসিকতা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল, এবং শেষে এই মানসিকতা 
সৈনাবিভাগকে অস।ফল্রোর শীর্ণ সীমায় নিয়ে এসেছিল | 

এই সময়ে খিতীয় ও ষষ্ট সৈন্যদল কেন্দ্রীয় লাল ফৌজের সঙ্গে 
নিলিত হবার জন্য “সহুয়াং-কইচো-হুনান' সীনারেখায় তীব্র 
এবং ক্ষানহানীল প্রতিগোধ গড়ে তুলেছিল । কিগ্তক চিয়াং-কাই 
সেক সে পরিস্থিতি আগেই বুঝতে পেরে, আমাদের দৈন্যদল যাতে 
লাল ফৌজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে ন। পারে, তার জন্যে 
তাড়াতাড়ি বিশাল এক বাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করলো । 
তাদের কাজ ছিল আনাদের অবিরাম প্রতিহত করা ও অনুসন্ধান 
করে বেড়ানে! ৷ যদি মূল যুদ্ধ পরিকল্পনা পরিবর্তন না করা হ'ত 
তবে লাল ফৌজের যা শক্তি ও সংখ্যা ছিল, তাতে শক্রুপক্ষের সঙ্গে 
পঞ্চম বার এবং ষষ্ঠ বার চূড়ান্থ পর্যায়ের লড়াই চালানো সম্ভব হত। 
সম্পর্ণ ভাবে শক্তি শনা হবার পরেও যদি আমাদের সৈন্যের! বোকার 
মত ক্রমাগত শর্ুপক্ষের শক্কিশালী সৈন্দলকে প্রতিহত ও ঘিকে 
থাকবার কাজে নিয়োজিত থাকতো, তবে এই যুদ্ধে তারা সম্পূর্ণরূপে 
ধ্বংল হয়ে যে'ত, একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। 

এই সঙ্কটস্থ মুহুর্তে চেয়ারম্যান মাও এমন একটি পরিকলুনা? 
লিয়ে এগিয়ে এলেন, যে পরিকল্পনা লাল ফৌজকে রক্ষা করতে সমর্থ 
হয়েছিল। তিনি ছিতীয় ও ষষ্ঠ সৈন্যদলকে লাল ফৌজের সঙ্গে 
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যুক্ত হবার প্রচেষ্টাফে বাতিল কষে দিয়েছিলেন । তিনি অত্যন্ত 
অধাবসায়ের সঙ্গে এবং যুক্তির দ্বারা তাঁর পক্ষ সমর্থনে সকলকে 
বাধা করিয়েছিলেন এবং প্রস্তাব দিয়েছিজেন যে কেন্রীয় লাল 
ফৌজ কোথাও কারো সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টা না করে, মোজা সুজি 
কৌই-জচো” র দিকে এগিয়ে যাবে । কারণ ওখানে শত্রুপক্ষের ঘাটি 
তেমন শক্ত নয়। ফলে লাল ফৌজ প্রথম সূত্রপাতেই পর পর বেশ 
কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় বিশ্রীম নেবার ম্বযোগ 
পেয়েছিল | ফলে চেয়ারম্যান মা€-র প্রস্তাব বেশী সংখাক কমরেডের 
স্বীকৃতি লাভ করেছিল । তারা! মাও-এর প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে 
ছিল এবং লাল ফৌজেরা ডিসেম্বর মালের মধোই ভিন!ন'-এর দঙ্সিণ 
পশ্চিম সীমা-রেখায় অবস্থিত “টাং টো শহর দখল নিল। তারপর: 
“কোইচো?-র দক্ষিণে অবস্থিত গলিপিং শহর এক ঝটিকায় 
করায়ত করে “কাইচো? দিকে অশ্রসর হল । চেয়ারম্যান মাও র 
দৃঢ় বিশ্বীস এবং দাবীতে মদি যুদ্ধ নীতি পরিবর্তন করা না হত 
তবে লাল ফৌজের অবশিষ্ট সৈনা, অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে ৩০,৯০৬ 
সৈনা মুছে যেত। প্রাণ দিতে বাধ্য হত। 

পার্টির কেন্দ্রীয় খনিটির রাজনৈতিক দপ্তর “লিপিং-এ একট? 
অধিবেশন ডাকলো এবং প্রস্তাব পাশ করিয়ে সম্থল্প গ্রহণ করলো যে 
এবারে তাদের অভিষান হবে “কোইচো, প্রদেশের দিকে । কারণ 
এ প্রদেশটি প্রতিরোধ ক্ষামাভায় দূধল। লাল ফৌজের মধ্যে অদল- 
বদলের পর তার? যাত্রা শুক করে ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে 
অন্যন্ত ক্ষিপ্রতাঁর সঙ্গে উচিয়াং নদী অতিক্রম করে “কোইচে-র” 
উত্তর শীনায় অবস্থিত “ম্ুনী' শহর দখল করে । এ শহর দখল নিতে 
সৈন্যদের অবিরাম অভিযান চালাতে হয়েছিল এবং যুদ্ধ করতে 
হয়েছিল৷ তবুও সৈন্য বিভাগের পরিচালনার কাজ চলেছিল অত্যন্ত 
সহজ ও সুন্দর ভাবে । এবং সমস্ত সৈন্যের মানসিক ক্ষমতাও 
ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে আসবার স্থুযোগ পাচ্ছিলো। নুতর, 
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সকলে চেয়ারম্যান মাও-র দূরদর্শন ও পর্ধবেক্ষণ, নীতিকে ধন্যবাঈ 
জানাতে লাগলো। 

ন্রুনীঃ-তে এসে লাল ফৌন্ষ ১১ দিনের বিশ্রাম ও সৈনা বিভাগকে 
ঢেলে সাঞ্জানে এবং একত্রিত করবার একট! কার্ষস্থটী গ্রহণ করলো । 
এই সময়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক দপ্তর একট! বড় 
ধরনের অধিবেশন ও আহ্বান করলো । 
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এই 'ম্ুনী” অধিবেশনের চুড়ান্ত আলোচ্য বিষয় ছিল সৈন্য 
বিভাগ ও সংগঠন শক্তির পূর্ধের তুল-্রান্টি সংশোধণ করে নেওয় | 
এই সময়ে “বাম” নেতবৃন্দ, জনগণ কর্তৃক যুদ্ধের পরিবর্তে, কেন্দ্রীভূত 
ও অবস্থানরত যুদ্ধলহ গরিলা ও বিস্তত এলাকা পরিবৃত যুদ্ধের 
আয়োজনের চেষ্ঠা করেছিল । অর্থাৎ এই যুদ্ধ আয়োজনের নাম দেওয়া 
হয়েছিল “নিয়মিত যুদ্ধ' | এই প্রস্ততি না নেবার ফলে গতবার যে 
ভগ করা হয়েছিল, তাতে গত “ঘেরাও ও দনন' নীতির বিরুদ্ধে পঞ্চম- 
বিপরীত ও প্রতিরোধ যুদ্ধে “ালফৌজ 'লংমার্চ' এর প্রভু ক্ষতি 
এবং পরাজয় হ্বীকার করতে হয়েছিল। 

'সুনী' অধিবেশন কেন্দ্ীর নেতৃবৃন্দের 'বাম' দলকে নিরম্কুশ 
্নতার অধিকারী বলে বিজয়গধে ঘোষণা করেছিল। কমরেড 
মা€-সে-তুংকে নেতসদে বরণ করে একট! নতুন কেন্দ্রীয় কমিটর 
উদ্বোধন করেছিল | এই পরিবর্তন, পার্টি ও লাল ফৌজের সংকট 
মুহুতকে ভয়ানক ভাবে রক্ষা করেছিল । এই পরিবর্তনে একট! 
এতিহাসিক অস্তনিহিত ভাংপধ ও ছিল। এই পরিবর্তন এক দিকে 
ধেমন পার্টি প্রবতিত 'লংমাচ'-কে বিজিত করেছিল এবং সাফল্যের 
চুড়ায় এনে দিয়েছিল, অপরপিকে পার্টির সকগ স্তংরর করম্ণদের 
মনোবল ফিরিয়ে এনে লাল ফৌজ্রকে নিদারুণ সংকট মুহুর্তে রক্ষ। 
করেছিল। এইনীতি “চযাং-কুও-ট্যাও «নীতিকে ও ছাড়িয়ে গিয়েছিল । 
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যিনি পশ্চাদপসরণ ও পলায়ন ঘনোবুত্তির ওপর জোর দিয়েছিনউপন 
এবং পার্টিকে দ্বিধা বিভক্ত করবার চক্রাস্ত করে, অবশেষে পরাজয় 
স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিজেন। 


[*চাংকুও-ট]ও' ছিল চীন! বিপ্রবের একজন ব্বধর্মত্যাগী ব্যক্তি। এই 
বিপ্লবের একট! দুর-পৰিকল্পনা করে সে যৌৎনে চীনা কমুনিষ্টপার্টিতে ধে|গণধান 
করে। এই পার্টিতে এসে সে নান প্রকার ভূল করে বসে। যার ফলে পাকে 
নান ভাবে তৃগতে হয়। অত্যন্ত ধূর্ততাও বিপজ্জনক ভাবে লে ১৯৩৫ সালে 
আকম্মিক ভাবে লাঁল ফৌজের উত্তর ভাঁগের অভিযান শুরু করে এবং চীনের 
ঘক্ষিণ-পূর্ব ভাগে, যেখানে চীনের নাগরিকত্ব ননতম, সেখানে এসে সে 'লাল 
ফৌজ পরাজিত এবং হতবীর্ষ” এই কথা প্রচার করতে থাকে । সে এই সময়ে 
এইধানে লাল ফৌজকে তুলে নেবার প্রস্তাবও করে এবং সরাসরি ও খোলাখুলি 
ভাবে পার্টির কেন্ত্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার কার্ধকলাপ শুরু করে। 
সে এখানে একটি মিথ্যা বিকল্প কেন্দ্রীয় কমিটি স্থাপন বরে। সমগ্র পার্টিও 
লাল ফৌজের একতা বাধা দেনীর চেষ্টা করে। ফলে চতুর্থ ফ্রণ্ট-আম্িকে 
ভয়ানকভাবে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। এই সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটি ও চেয়ারম্যান 
মাঁও-র-ধৈরধ, শিক্ষা ও নীতিকে ধন্যবাদ ন] দিয়ে পারা যায় না। তার সেই 
চর্ম মুহুর্তে চতুর্থ ফ্রণ্ট আমিও তার অসংখ্য সৈন্যকে কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক 
নেতৃত্বের অধীনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন । এবং পরবর্তী সংগ্রামে সম্মানিত 
নেলাদলকে সংগ্রামে অংশ নিতে উৎসাহিত করেছিলেন । ফলে “চ্যাং-কুও ট্যাও' 
সেই সময়ে সকলের কাছে অতীব হেয় প্রতিপন্ন হয়েছিল। সে নকলের কাছে, 
অসহ্য হয়ে পড়েছিল। কেউ তাকে দেখতে পারছিল না। তখন সে অবশেষে 
বাধ্য হয়ে উত্তর 'মেনসি' বনাঙ্গন ভূমি থেকে ১৯৩৮ সালের বসম্ত মাঁসে পালিয়ে 
গিয়ে কে 'মিংটাং' দলের পুলিশের গোপন বিঠাগে যোগদান করে। 


পরে লাঙ্গ ফৌজ উত্তর “সেনসি'-র যুদ্ধে জয় দাত করেছিল ॥ 
যার ফললাত ছ'ভাগে পাওয়। গিয়েছিল। একদিকে জাতীয়-যুক্ত 
ফণ্ট গঠন কর! সম্ভব হয়েছিল। অপর দিকে জাপানী আক্রমণকার- 
দের দ্রুত প্রতিহত করবার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। 

'স্থুনী' অধিবেশনের প্রস্তাব ও কর্মপন্থা লাল ফৌজের সমস্ত 
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বিভাগে একট! আত্মবিশ্বাস ও ইউগ্মাদনা এনে দিয়েছিল | এই 
ক মপন্য। সৈন্য বিভাগের সমস্ত অসন্তোষ ও ক্রিয়া কঙগাপ ছুরিসূত করে 
একট! আদশ ও আনম্মবিশ্বাসে এনে দাড় করিয়েছিল। ফলে এই 
সময় লাল ফৌজ ১০ দিনের ও বেশী সময় বিশ্রামের পর আবার 
নতুন করে উৎদাহ ও উদ্দীপন! ফিরে পেয়েছিল । এবং সেনাদলের 
পদ-মর্ধাদা সঠিক ভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে উত্তর অভিযান শুরু 
করেছিল। 

এই সময়ে দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ বিভাগের সেনানীরা “হুনান-স্থপেচ 
সিঢুয়ান-কোইচো” সীমানায় অস্টুতপূর্ সাফল্য অর্জন করেছিল। 
কিন্তু যেহে? শক্ুপক্ষের সৈনার!, লাল ফৌজ যাতে হুনানে? ঢুকতে 
না পারে, সেইজন্যে 'পূর্বহুনানের" “চিংচিয়াং শহরে ঘাটি আগলে 
বসে ছিল, সেই কারণে দ্বিতীয় ও যষ্ট পিভাগের সেনানীদের লাল 
ফোনের সঙ্গে যোগাযোগ কর! প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। চতুর্থ 
ফন্ট-সেনানীর।ও 'পিঠুয়ান-সনসি” এলাকায় “সিচুয়ানের কৌমিংটাং 
দলের বিখ্যাত সৈন্যেরা যে ষষ্ঠ এবং দীর্স্থায়ী “দ্বেরাও নীতি 
অবলম্বন করে তাদের ঘিরে রেখেছিল, এ সেনানীরা তাদেরও 
পছ্/৮ত করে এনেছিল । যখন কেন্দ্রীয় লাল ফৌজ 'সুনী”-র 
উদ্তরে টাংট' ও হিনুই' শহর অতিক্রম করে যাচ্ছিলো, তখন তারা 
হঠাং পুধের 'চিৃহ' নদী পার হয়ে উত্তর অভিমুখে অভিযান চালাতে 
শুর করে। এই ব্যবস্থার ফলে শক্রুপক্ষ তাদের তৎকালীন কর্তব্যবুদ্ধি 
হারিয়ে ফেলে। “সিচুয়ানের' যুদ্ধে নেতৃবর্গ তখন তাড়াতাড়ি তাদের 
সৈন্য সরিয়ে 'পিহুয়াননকোইচে" সীমানায় লড়বার জন্যে এবং 
প্রতিরোধের জনো নিয়ে আসে। এই সময়ে তারা “কুয়োম্থুনচি' 
বিভাগের ক্ষিপ্ততা সম্পন্ন সৈন্যদের এ এলাক। পাহারা দেবার 
কাজে নিযুক্ত করে। তারা “ইয়াংটি' নদীর উপকূল ঘ্বিরে রেখে, 
কেন্দ্রীয় লাল ফৌজের উত্তর অভিযানকে ব্যর্থ করবার এবং প্রতিহত 
করবার চেষ্টা করে। যাতে এ সৈন্াদল চতুর্থ ফ্রটসৈন্যদলের 
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কঙ্গে হাত মেঙগাতে না পারে । বধন কেন্দ্রীর লাল ফৌজ 'ছনানের, 
উদ্তর-পূর্বে পৌছে যায় তখন শক্রপক্ষের একদল সৈন্য “চো-ছন-আন+ 
ও “উ-চি-উই” থেকে আনিয়ে তাড়াতাড়ি 'ছুনানে পাঠানে। হয়। 
“টাচেং-এ যে যুদ্ধ হয় তাতে 'কো-স্ুন-চি' বিভাগের সৈন্যদের 
এবং আরে পরে এসে যারা যোগদ।ন করেছিল, তাদের তাড়িয়ে 
দেওয়া যখন সম্ভব হল না, তখন লাল ফৌজ 'ইয়াংটি-র উত্তর 
অভিযানের পরিকল্পনা বাতিল করে দিল। তার আবার “চিন্ুই, 
নদ অতিক্রম করে সেখানে অবস্থিত সৈন্যদের হঠাং তাড়িয়ে দিয়ে 
অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে-টাংটু” লাউদান কুয়ান এবং “হুনী, শহর 
দ্বিতীয় বারের মত দখল নিল। এই ধরণের আকন্মিক কাধকারীতার 
ফলে “কোইচে”-র ছুইটি সৈন্য বিভাগের যোদ্ধ। নেতৃবৃন্দকে তড়িতে 
তা'ড়য়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। এখানে শক্র“ক্ষের সৈন্যরা 
আমাদের সৈনাদের বেশ ভালভাবে চেপে ধরেছিল। ফলে এখানে 
একটি হিংস্র ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধের শূচনা হয়। একটানা বৃষ্টির মধ্যে 
পাহাড়ী পিছল পথে আমাদের ততী'য় সৈন্য বি৬!গ এবং ক্যাডার 
রেজিমেন্টের দৈন্র। যুগ্ধ ভাবে বার বার যুদ্ধ করে “লোয়া, 
পাহাড়ের শীধদেশ দখল করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। রাতের 
ঘন আধারে আমাদের প্রথম সৈন্য বিভাগ শব্রুপক্ষে* টসন্যদের 
পশ্চিমদিক থেকে গৌজদিয়ে আটকাবার চেষ্টা করে। ফলে পাহাড়ের 
গায়ে গায়ে এবং সমস্ত উপত্যকায় তুরী নিনাদের ন্যায় উচ্চ আহ্বান 
ধ্বনি, প্রতিধ্বনিত হতে থাকে । এই সখড়াশী অভিযানের ফলে 
শত্রুপক্ষ হঠাং দিক নির্ণয় করতে ন1 পেরে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং 
আশ্রয় নেবার তাগিদে দক্ষিণ দিকে পালাধার চেষ্টা করে । লাল 
ফৌজ তাদের সাড়াশীর মত আকড়ে ধরে “উচিয়াং' নদীর উপকূল 
পর্ধস্ত তাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং যাবার পথে মারাত্মক ভাবে আঘাত 
হানতে থাকে । এই ভাবে নদীর উপকূলে এসে দেখ! গেল হে 
আমাদের সৈন্য শত্রুপক্ষের প্রায় এক ডিভিসান সৈন্যদলকে তাড়িয়ে 
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দিতে সক্ষম হয়েছে। নদীর অপর পারে পৌছে শত্রুপক্ষের সৈন্যরঃ 
আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে ভাসমান সেতু ধংস করে, 
দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদেরই দঙ্গের অপর অংশের সৈন্োরা» 
যারা দক্ষিণ দিকে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তারা ভাসমান সেতু ধ্বংসের 
ফলে মেই উপকূলে আটকা পড়ে ঘায়। অর্থাং তার! সেতু অতিক্রম 
করবার আগেই সেতু ধ্বংল হয়েযায়। ফলে তাদের জীবন দি; 
হয়| 'লংমাঠ শপ করবার পরে, যতগুলো অভিযান চালানো হয়েছে, 
তার মধো লাল ফৌজের এই অহিযানই প্রথম বড় জয়। 

“লুনা অধিব্শন অনুসরণ করবার ফলে এখন একটা নতুন উদ্ভাধিত 
দিকের উম্মোচন হল। লাল ফৌজের] আবার নতুন করে জীবনে 
আলো দেখতে পেল । ফলে আমাদের সৈন্যের! কৌশলে সৈন্য 
রচনা! করে এবং পরিচালনার মাধামে শত্রুপক্ষের সৈনাদের সহজেই 
হতবুদ্ধি করে দিতে সক্ষম হম্ডিলো। এই সময়ে লাল ফৌজের! 
দ্ষতার সঙ্গে টসনা পরিচালনা করে এবং উতযোগা হয়ে হতমান 
ও হতবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন “কৌমিনটাং' সেনাদলকে তাড়িয়ে নিজেদের 
সুবিধা মত জায়গায় নিয়ে আসছিল । লাল ফৌজের! যখন সত্য সত্য 
পশ্চিম দিকে অগ্রসরের প্রস্ততি নিচ্ছিলো তখন হঠাৎ দেখলে 
মনে হবে, ওরা পৃরদিকে অভিযান চাঙ্গাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। 
হতমান এবং হতবুদ্ধি সম্পন্ন শত্রুপক্ষের সৈন্যরা ধরে নিয়েছিল যে 
'আমর। “ইয়াংট' অতিক্রম করে উত্তর অভিমুখে অভিযান চালাবার 
জন্যে তৈরী হচ্ছি। কিন্তু আদলে তখন আমর! গোপনে তাদের 
ঘিরে ফেলে আরেকবার চূড়াস্ত আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম । 
যখনই শরুপক্ষের সৈনোরা আমাদের কোথাও নিযুক্ত বা নিয়োজিত 
করবার চেষ্টা করেছে, তখনই আমরা সেখান থেকে সরে পড়েছি । 
কিন্তু তবুও শক্রুপক্ষ সেই জায়গায় সৈন্য মোভায়েন রাখতে বাধ্য 
হয়েছে। এই স্থুযোগট! আমাদের সৈন্যদের বিআমের পক্ষে যথেষ্ট 
সময় করে দিয়েছিল। ফলে আমরা জনগণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা! 
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করে, তাদের একত্রিত করে এবং আবার নতুন করে সৈম্কধ নিয়োগ 
করবার সময় পাচ্ছিলাম । আমাদের গতিবিধি লক্ষা করে যখনই 
শক্রেপক্ষ সেনা সমাবেশ শুরু করছিল, তখনই আমরা এ স্থান ছোযডে 
অন্য কোথাও যুদ্ধের প্রস্ততি নিচ্ছিলাম এবং যুদ্ধ করছিলাম । 
এইভাবে শক্রপক্ষকে আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়ে তাদের 
শক্তি নিঃশেষ কারে দেওয়া হচ্ছিলো | “বাম দল যখন এই যুদ্ধ 
নীতিতে নিরস্কুশ ক্ষমতা লাভ করলো, তখন পুবের অবস্থার সঙ্গে 
তুলনা করে, লালফৌজের নেতৃরন্দ ও যোদ্ধার! একথা গভীরভাবে 
উপলন্দি করাত পারলো যে, চেয়ারম্াান মাওর সঙ্িক নীতি ও 
ার উচুদরের মার্কসীয় টসন্থা পরিচালন ও পরিকল্পনা নীতি লাল 
ফৌজে সেইদিন এক অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত করেছিঙ্গ এবং 
অপরাক্তিত প্রতিপন্ন করেছিল । 

লালফোৌজ যখন 'ন্ুনীগতে অপন্ঠান করছিল, তখন তারা বার 
বার শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধের ম্রযোগ খুজছিল। কিন্তু তারা 
প্রতিবারই কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছিল, পালিয়ে গিয়েছিল এবং 
নিজেদের রক্ষা করার কাজেই ব্যস্ত ছিল । ১৯৩৫ সালের মাচ মাসে 
আমাদের টৈম্মুদল “সন” থেকে পশ্চিমে সরে এসে ধজনভই” দখল 
নিল। তুতয় বারের মহ 'নায়োটাইসএ অবস্থিত পচন নদী 
অতিক্রম করলো এবং আবার নতুন করে “সেচুয়া-এর দক্ষিণে 
প্রবেশ করলো: শক্রপক্ষ ভাবলো যে, এবারে লালফৌজ 
“ইরাংটি” অতিক্রম করে উত্তরে অভিযান শুরু করবে । তারা এই 
কথা ভেবে অত্যন্থ হতবুদ্ধি হয়ে তাড়াতাড়ি সৈম্ত দলকে “সেচুয়াং- 
কোইচো-উনান' সীমানা ঘিরে অসংখ্য পরিখা ও প্রাচীর গড়ে তোলার 
হুকুম দিল । তারা ভাবলো, এতে আমাদের সৈম্ভদলকে ফাদে 
ফেলতে পারবে এবং সীমানার বাইরে রাখতে পারবে! কিন্তু তারা 
অনুমানই করতে পারলো না যে, লালফৌজ “সিচুয়াং-এর দক্ষিণ 
পথ ধরে 'কৈচো”তে যাবার পথ করে নেবে এ্রবং “মাওটাই?-এর কাছে 
যে “টিন্ই, নদী আছে তা জোর করে দখল নেবে । লালফৌজের 
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কিছু সখাক সৈন্য শত্রেপক্ষকে নজরে রাখবার জন্যে বুহ্ধ ক্ষেত্র থেকে 
পিছিয়ে রইলো । বাকী বৃহৎ সংখ্যক সৈন্ 'উচিয়াং নদীর দক্ষিণ 
পথ ধরে বরের সঙ্গে নার্ট করে 'কিয়াং? প্রদেশের রাজধানীর দিকে 
এগিয়ে শেল । এর মাঝে আর কিছু সংখাক সৈন্বাকে ওযা এবং 
'য়াং পিংএর পৃধাঞ্চল আক্রমণের জন্যে পাঠানো হল । 
চিয়াং-কাই-সেক্‌, যিনি সৈশ্ক পরিচালনা ও পরিকল্পনার জন্কে 
নিজে 'কোইয়াংএ এসেছিলেন, তিনি তাড়াভাডি কার নিজের 
জীলন রক্ষার জন্তে উনান' সেনানায়কদের ভুকুম দিলেন । সেই 
সঙ্গে হিমি ভার নিজের সৈহ্াদলাকে “সই উই? এবং হুশানা সৈম্তদলের 
লাক্গ যুক করে দিলেন। যাতে সেক্গদল আরো শক্তিশালী হয়ে 
চি এবং একৌচোরা পুধে অবস্থিত “সিচিয়েশ শহরে ভালভাবে 
শিতিবোধ ক্ষনতা গে তুলতে পাবে । কারণ তাদের মলে ভয় ছিল 
যেলালফৌজ পুনদিকে আভিযান চালিয়ে দ্িভীয় ও য্ট আনি 
গ্রথপের সঙ্গে যৃক্ত হবার চেষ্টা চালাবে । যখন এই পরিকল্পনা 
অন্ভসারে যুদ্ধ চঙ্গভিল, তখন চেয়ারম্যান মাণ্ড মন্তব্য করলেন £ 
'সামর। যদি শক্রপক্ষকে 'উনান থেকে বিতাড়িত করতে পারি তবে 
অামরা নিশ্চিঞ্ভাবে যুদ্ধে জয়ী হব । চেয়ারম্যান মাণ্র এই মন্তবা 
ও কুন শর,পক্ষ সামগ্রীকভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিল। 
ফাশগে আমর! প্রথম আমি গ্রুপকে “কইয়াং-এর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত 
'লু'লি? শতর ঘিরে রাখবার কাজে লাগালাম । আমাদের এই মিথ্যা 
পরিকল্লীনা পুধৃমাত্র শক্রপক্ষকে গ্রতারণা করবার জন্তে। লাল 
ফৌঙ্গের বাকি প্রধান সৈমাদল “ছুনান কোইচো?-র উড়ালব্রীজ 
স্মতিরূম করে দ্রুত গতিতে উনান'-এর দিকে ধাবিত হল। 'উনানে, 
যে শত্রুপক্ষের সৈগ্ক আমাদের সঙ্গে মোকাবিলার জন্তে তৈরী ছিল, 
আমরা তার বিপরীত দিক থেকে অগ্রসর হলাম এবং ষত শীষ সম্ভব 
'কৈয়াং”এ পৌছুবার চেষ্টা করতে লাগলাম। এবারেও চেয়ারম্যান 
মাও পুবের মত একই পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। ফলে সফলতা 
অনিবার্ধভাবেই এলে! ৷ তিনি যে পরিকলপন! তৈরী করলেন, তাতে 
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দেখে মনে হয় যে, আমাদের সৈম্দল পূর্বদিকে অভিযান চালাবে । 
কিন্তু তখন আমাদের পশ্চিম দিকে আক্রমণের পরিকল্পন! তৈরী 
হচ্ছিলো ৷ শত্রুপক্ষের জগ্যে যে জাল কাদলুম, তারা তা গলাধঃ- 
করণ করলো । “কৈয়াং-এর পূর্বদিকে আমাদের সৈল্ছদলের 
উপস্থিতি দেখা গেল বটে, তবে আমরা অভিযান চালালাম 
পশ্চিম দিকে । 

শত্রুপক্ষকে শ্রেষ্ঠতর কৌশলে পরাজিত করা হল। আমরা 
কিনান-কৌইচো' উড়ালপুল পার হয়ে দ্রতগতিতে অগ্রসর হতে 
লাগলাম । তখন আমরা প্রতিদিন কম করে ৬* কিলোমিটার পথ 
অতিক্রম করতে লাগলাম । আমাদের লালফৌজ অতি অল্ল 
সময়ের মধো “কোইচো"ন্র দক্ষিণ পশ্চিমের অনেক শহর দখল নিল। 
এমনকি তার মধ্যে টিংফ্যান'ও যুক্ত হল (আজকে যার নাম 
'ভইন্মুইঃ ) এবং সঙ্গে এলো কুয়াংসানা? ও “সিংহি? | শেষে আমাদের 
সৈম্থাদল 'পেইপ্যান? নদী অনায়াসেই অতিক্রম করে গেল। এপ্রিল 
মাসের শেষ দিকে লালফৌজ্ 'উনানের পূর্বদিকে প্রবেশ করবার 
জন্যে তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেল। প্রথম ভাগে ছিল “নবম আগ্রি 
গ্রপ?। ওরা “উচিয়াং নদীর উপকূলে ঘাটি গাড়লো শত্রপক্ষকে 
ভালভাবে আগলে রাখবার জন্যে । শত্রুপক্ষের সৈন্যের এখানে 
পাচ ভাগে ভাগ হয়ে আমাদের সৈন্যদলকে ঘিরে রাখবার চেষ্টা 
করলো । কিন্তু আমাদের সৈন্যদল “উনানের” ভেতর প্রবেশ করে 
প্রচণ্ড যুদ্ধের পর “মুয়াংউই” দখল করলো । পরে এরা “িইটসি' 
অভিমুখে অভিষান চালিয়ে “চিনসা+ নদী অতিক্রম করলো । অন্য 
ছুটি সৈন্যবিভাগ, যারা সত্যিকারের লালফৌজের আসল শক্তি ছিল, 
তারা “চ্যানি' 'মালুয়াং, 'সানটিয়েন” ও “সাংমিং এক ধাকায় দখল 
নিল এবং প্রধান শহর “কুনসিং-এ এফটা ভয়াবহ আতঙ্কের স্যষ্টি 
করলো । এই সময়ের মধ্যে “কৌমিনটাং উনান আত্রির আসল 
শক্তি ও লৈন্যদলকে, সেই প্রদেশ সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত রেখে 
ও কোনপ্রকার প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করে, পূর্বদিকে সরিয়ে 
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নিয়ে গেল। শ্বুরাং যখন আমাদের সৈন্যদ্গ 'উনানে' প্রবেশ 
করলো, তখন “উনানের* যুদ্ধ নেতা গাউন দারুণ ভয় পেয়ে গেল। 
লে তাড়াতাি নানাপ্রকার প্রতিক্রিয়াশীল নাগরিকবর্গকে, যারা 
সৈন্যদালের অন্বভক্ি হয়েও নিয়মিত সৈনা নয়, তাদের একক্রিত করে 
“কুন মিংএ প্রতিরোধ গাডবার চেষ্টা করলো । কিন্ত আমাদের 
লাঙ্গাফৌজ কেবলমাত্র আক্রমণের অভিনয় করে পটিনসা? নদ পার 
হবার জ্ান্যে উত্তর-পশ্চিমে যাত্রা করলো 

“চিনসা' নদী স্বাভাবিকভাবেই প্রশস্ত এবং খরল্োতা । এ 
নদখ গভীর পাহাডের গায়ে অবিরাম প্রচণ্ড বেগে ধাকা দিয়ে যাচ্ছে । 
এবং গিরিখাদ ও গিরিসংকট অভিন্রম করে “সেচুয়ান--উনান? 
সীমারেখার দিকে ছুটে আনছে । ফলে যুদ্ধের দিক থেকে এ বি্তুত 
অঞ্চলের গুরুত্ব আপরিসীন লালফৌলজ যদি অল্প সময়ের মাধো এ 
ভয়াবহ নদী অতিক্রম করে উত্তরে না চলে যেন, তবে তাদের নিশ্চি- 
ভাবে বিপদের ফাদে পা দিতে হত) এমন কি হয়তো তারা এ 
গিরিসংকট ও গিরিখাদ পত্ডে নিংশেষ হয়ে যেত । চিয়াং-কাই- 
সেক হয়ালা আগেই আমাদের টৈনাদের চঙ্গাফেরা আন্দাজ করে 
বিয়েছিলেন, সেই কারণে সেই অঞ্চলে তিনি প্রতিদিন পর্যবেক্ষক 
বিমান পাঠাতেন' এ সময়টা আমাদের ছিল সময়ের সঙ্গে 
প্রতিযোগীতার বিষয়: রাতের পর রাত লালফৌজ্ছেরা মাচি করে 
“চিনসা+ নদীর অভিমুখে এসে হাজির হল । এই সময়ে এরা তিন 
ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিঙ্স। প্রথমে আগ গ্রপের” দায়িত্ব ছিল 
“লাঞ্চচিচ” ফেরী দখল করা । তৃতীয় “আমি গ্রপের দায়িত্ব ছিল 
'হাংমেন ফেরী দখল করা। ক্যাডার রেজিমেপ্টের দায়িত্ব ছিল 
“চিয়াও পিং+ ফেরী দখল নেওয়া! । পঞ্চম “আসি গ্রপের' দায়িত্ব ছিল 
সমস্ত “আমি গ্র,প'কে ঘিরে থাকা এবং প্রয়োজন মত যোগান 
দেওয়া। 

ক্যাডার রেজিমেন্ট বীরত্বের সঙ্গে “চিনসা” নদী অতিক্রম করে 
শত্রুপক্ষের ওপর ঝাপিয়ে পড়লে! এবং সমস্ত পদাতিক টসন্যদলকে 


১ 


ধ্বংস করে দিঙগ। তারা এই সুযোগে 'চিয়াও পিং ফেরী ও সাতটি 
ছোট ছোট বোট দখল করে নিল । এই রেজিমেন্টের আসল সৈন্াদল 
এই নদীর উত্তর সীমানায় অবস্থিত “ওয়ানইং' উপত্যকার একটি 
নির্দিষ্ট দূরত্ধে দাড়িয়ে শত্রপক্ষের নতুন শক্তি সঞ্চয়ে বাধা দিতে 
লাগলো । “হাংমেন ফেরীর নদীটি ছিল খরস্রোতা । এ নদী 
'লাঞচিং ফেরীর দিকে যত এগিয়ে এসেছে, ততই বিস্তৃতি লাভ 
করেছে । সুতরাং শত্রুপক্ষের যে সমস্ত প্লেন নীচু দিয়ে যাচ্ছিলো, 
তাদের এ নদীর মোহানায় খুব সহজেই ফাদে ফেল! যাচ্ছিলো । 
লে এই মোহান1 পার হওয়া অতান্ত বিপ্জ্নক ছিল। সেই কারণে 
প্রথম এবং তৃতীয় বিভাগের সেনানীরা প্রথম এই ভয়াবহ নদী পার 
হবার জন্যে “চিয়াও পিং' ফেরীর দিকে যাত্রা করলো! । এই সময়ে 
আমাদের বাঁধবান ও অগ্নিশ্বর পঞ্চম সৈন্যবাহিনী এদের রক্ষাও 
সহযোগিতার দাহিত্ব নিয়েছিল । 

তিনদিন পরে শত্রুপক্ষের “ষ্ঠ রেজিমেন্টের” প্রায় ১৩ ডিভিশান 
তম্ত মরণ পণ করে “চিয়াওপিং ফেরীর কাছাকাতি লালফৌজের 
মুখোমুখি এসে দাড়ালো । কিন্কু আমাদের পঞ্চম সৈগ্ঠবাহিনণর 
মাকশ্মিক আক্রমণে ও প্রহারে তারা একেবারে বিপধস্ত হয়ে 
কমপন্থা ঠিক করতে না পেরে “চিন সা” নদীর দিকে পালিয়ে যেতে 
বাধ্য হল | এই সময় চিয়াংকাই-সেক লালফৌজের রণ- 
কৌশলের পরিবঙন আবিষ্কার করতে সক্ষন হয়েছিলেন এবং 
'কোয়াইয়াং-ঞ এক সভা আহ্বান করেছিলেন । সেখানে আঙ্গোচ্য 
বিষয়বন্ত্ব ছিলগ কেবঙ্গমাত্র আনাদের বর্তমান রণকৌশল এবং রণ- 
পরিচালনা । আলোচনায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, 
এখন থেকে তারা দীর্ঘ দিন ও দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের অনুসন্ধানের 
কাজ চালাবে এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুসারে আক্রমণে রত থাকবে। 
যাতে তাদের সৈম্দল সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় । 
কৌমিনটাং দলের ২৩নং ডিভিশানের সেনানীরা আমাদের সদর 
খাটি থেকে অনেক দূরে থাকার জন্যে এবং নানাপ্রকার রণ- 
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কৌশলের পরিচয় পাবার জন্কে তার প্রতি আক্রমণের সাহন না 
পেয়ে টুয়েনটিয়া'র খাটি আগলে বসে রইলো । আমাদের 
সেনানীরা সাভটি বোটের সাহাযো একটানা সাতদিন ও সাতরাত্রি 
“লংমার্চ করে চিয়োপিং ফেরীর কাছে “চিনসা” নদী অতিক্রম 
করলো । দশ দিনের নাথায় সেখানে ঘখন আবার নতুন করে 
শক্রুপক্ষ বিশাল আকারের সৈশ্ত সমাবেশ করলো, তখন আমাদের 
লালফৌজেরা এ বোটগুলো ধ্বংস করে দিয়ে অনেক দূরে চলে 
গেল। 

এই ভাবে আমাদের লালফৌজ কৌমিনটাং দলের শত শত 
এমনকি হাজার হাজার সৈম্যদলের অন্নসরণ, প্রতিরোধ ও ঘেরা 
নীতি অতিক্রম করে নিজেদের মুক্ত করে এপিয়ে যেতে 
লাগালো । যুদ্ধের পক্ষে উপযুক্ত সংগ্রাম চালিয়ে লালফৌজ ধীবে 
ধীরে চূড়ান্থ জয়ের পথে এগিয়ে এলো । পসিচুয়ানের দক্ষিণ 
পশ্চিমে অবস্থিত ভুইলি'-তে আমাদের লালফৌজ আবার নন্তুন 
করে উত্তর অভিমুখে যাত্রা করলো । এরা “সিভাং ও 'লুকৃ” পাব 
হয়ে এমন একটি জায়গায় এসে ফ্লাড়ালে। যেখানে “ওয়াই” 
আদিবাসীর সংখ্যা ও বসতি বেশী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জঙ্বো 


গেয়ারমান মাও যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, সেই নীতির প্রতি 


আনমুগতা রেখে আমাদের সেপানীরা "কুচি উপজাতিদের সঙ্গে 
মিত্রতা সুত্রে আনদ্ধ হল এনং 'লাওউ" উপজাতিরা এই যুদ্ধে 
নিরপেক্ষ থাকাবে এই প্রকার একটা শর্ত করা হল। আর 'লোনুয়াং 
উপজাতি ( কুচি, লাওটউ, লোনুয়াং এইসব উপজাভিরা সকলেই 
“ওয়াই” উপজাতির শাখা প্রশাখা ) যার চিয়াং-কাই-সেফের 
গোপন সংবাদ সরবরাহকারীদের কাছ থেকে আমাদের আগমনের 
সংবাদ পেয়ে প্রায়ই আক্রমণ করে বসভো 1 আমরা তাদের বোষাবার 
চেষ্টা করলাম যে আমরা স্বাধীনতা জাভের পর, আমাদের নীতিই 
হবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করা । 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি পার্টি যে নীতি গ্রহণ করেছিল সেই 
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নীতিকে ধন্তবাদ এই কারণে যে আমাদের লালফৌজ আর 
কোনদিক থেকে কোন্প্রকার বাধ না পেয়ে "ওয়াই" উপজাতিদের 
এলাকা বা আাবাসস্থল অতিক্রম করে অনায়াসেই “আনন্ুুয়াংচাং 
এলাকার ফেরীর চৌমাথায় এসে দীন্ডালো । “আনমুয়াংচাং' *টাটু” 
নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত । যেখানে একদিন সী*টা-কী'-র 
্র্গরাজা ছিস1* তিনি এই নদী পার হয়ে এক সময় উত্তরে 
অভিযান চালাতে চেয়েছিলেন । কিস্তু এই নদী পার হতে না 
পেরে মারাত্মকভাবে পরাজয় স্বীকার করতে বাধা হন। 


* টাইপিং স্বর্গীয় রাক্জা প্রতিগার সংগ্রাম (১৮৫১-৬৪ ) শু হয়েছিল 
১৯ শতকের নাঝামালি। উন চিংএর রাজত্বকাল। তিশি জাতিয়” 
বাদীদের ওপর অকথা পশত্যাচার ও নিধাতন চালিয়েছিলেন। ফলে তার 
এই সাদন্ততত্তরে বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রাম শুরু করেছিল । ১৮৫১ সালের 
জানুয়ারী মামে হাংপিউ-চুয়ান ও অন্ান্য নেতৃবর্গ 'কুইপিং' দেশের অন্তর্গত 
“লায়াংসি' প্রদেশেন 'চিনটিয়াং গ্রামে এক গণ অভ্যাখান আক করেন এবং 
টাইপিং স্বর্গরাজা' প্রতিষ্ঠার দাবা জানান । এই কৃষক সৈন্যের কোমাসিনর 
উত্তর দিক থেকে এগিছে আসতে থাকে এবং শেষে ১৮৫২ সালে নান ৪ 
'সুপেচ' শহর দখল কবে । ১৮৫৩ জালে এবর। 'কোইরাংসি' ৪ “এ্যানউই' 
শহরের দিকে অভিযান চালিয়ে 'নানকিত দখল করে। এই সৈন্যদলের 
এটা অংশ উত্তর দিকে এগিয়ে এসে টায়েপ্টসিন-এ ঢোকবার চেষ্ট। করে| 
ঘাইহোক এই “টাইপিং সৈন্যরা ঘষে সমস্ত জাম়গ। দখল করেছিল, সেই 
সমস্ত, এলাকায় স্থায়ী কেন্দ্র স্বাপন করতে সক্ষম হয়নি । এছাড়া এরা 
'নানকিং-এ রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর এই দলের নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক ও সৈন্য 
পরিকল্পন। ও পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক হুলনীতি অবলস্বন করেন। তার ফল 
হল এই ঘে এরা তারপর “চিং' সরকার, সংযুক্ত বৃটিশ ও ফ্রেঞ্চ অনুপ্রবেশকারা 
ও আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ভালরকম প্রতিরোধ ও বিপ্লব গড়ে তুলতে 
পারলেন না। ফলে ১৮৬৪ সালে শেধবারের মত তারা পরাজয় শ্বীকার 
করতে বাধ্য হলেন! সী-টাকাই ছিলেন টাইপিং ন্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠ। 
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এই খরশ্রোতা নদী বড় বড় পর্তমাজা, যা প্রতিটি পচিশ 
কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, তার অন্তপ্রদেশে প্রবাহিত । এবং 
প্রতিটি পর্বতমালা ভেদ করে প্রবাহমান 1 এই দুর্গন পবতমালা 
৪ খরন্লোতা নগর অন্থপ্রদেশে সৈম্ত-সমাবেশ অসম্ভব । এবং যদি 
ক্সাদো সৈন্য মোতায়েন করা সম্ভব হয়, তাহলেও শত্রুপক্ষ আমাদের 
আনাঘাসেই নজরে আনতে পারে। কলে ধংস আঅনিবার্ধ। 
'সেচুযানের সেনানায়কগণ একবার গর্ব করে ও বুক ফুলিয়ে 
সলেছিল যে তারা এবারে “সাটাকাই'এর মত বীরহের সঙ্গে 
পাই করে লালফোজ্ঞকে শেষবারের মত পরাজিত করবে। 
'লেচুয়া--এরর একজন যুদ্ধনায়ক একবার “আননুন্টাংএ এক 
ডিতিশান সৈম্তা সমাবেশ করেছিল । হভাদের সঙ্গে মাত্র একটি 
(চা) কোট ছিল | এলং বাকা সৈন্য উদ্ধবের পারে অবস্থান 
করচিল। আমরা অঙতফিত আক্রমণে ভাদের এ ছোট কোটট। 
কেছে নিয়ে টাটা? নদা পার হবার জন্যে প্রস্থৃতি চালিয়ে ছিলাম । 
আমরা জানুন যে এখানে অত্যন্ত অল্প সংখাক সৈন্ত ছাড়া পার 
হয়া অনস্তব । আমাদের মাত্র ১৭জ্ন সৈন্য কোনভাবে “টা? 
নদ অপর পারে পৌছ্েই অতফিত আক্রমণ করে বসলো এবং 
সনস্থ বিপক্ষের সৈন্যকে ধ্বংস করে ফেরী দখল নিল। এদের 
পেছনেই ছিল প্রথম ডিভিশানের সোনোরা। তারা “টাটা নদী 


সান্পোলনের একজন নেতস্থানায় বাকি । অহ দল যখন অতীস্ত বিপদের 
মুখে, তখন তিনি এহ স্বগরাজ/ প্রাতিষ্ঠ আন্দোলন থেকে হত পার্থকোর 
শো সার গাড়াপ এবং দলে ভাঙ্গন ধরাবার চে; করেন। তখনও তার 
'মধানে ১৯*,০৭০-এব উপর সৈনা ছিল। তিনি সেই সৈনাদল নিয়ে একাই 
আপ্রাণ যুদ্ধ পরে “কয়াংসি, 'চেকিয়াং ও আবো ৭টি প্রদেশ দখল 
করবার চেষ্টা করেন। ১৮৬৩ সালের মে মাসে তিনি “সিচ্য়াৎ প্রদেশের 
“টাট' নধীর তীরে শেষবারের মত পরাজয় স্বীকার করতে বাধা হন। ] 


বশ 


পার হয়েই নদীর উত্তর পারে শত্রুপক্ষের যে সৈন্য সমাবেশ ছিল, 
তাদের হটিয়ে দিল এবং “স্চুয়ান? সৈন্যদলের “হুয়েলিনপিং-এ যাবার 
পথ করে দিল। দ্বিতীয় ডিভিশানের পৈনায তখন সহজেই মা 
করে নদীর দক্ষিণ তটে পৌছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নদীর “লুটিংঃ 
ব্রীজের দিকে অভিযান চালালো । দ্বিতীয় ডিভিশানের সৈন্যরাই 
প্রথম এ লৌহনিগ্রিত ব্রীজের কাছে পৌছতে সক্ষম হয়েছিল এবং 
শত্রপপক্ষকে এ ত্রীজ ধ্বংস করবার এক মুহুর্ত সময় না দিয়ে সেই 
লৌহনিক্সিত ত্রীজের চেনের সাহায্যে *টাটু নদী পার হয়ে প্রথম 
ডিভিশানের সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল । 

এই সময়টা ছিল ১৯৩৫ সালের জুন মাস। টাটু' নদী৷ অতিক্রম 
করে লালফৌজ হহ্যানুয়ান-এ একটা বড় রকমের যুদ্ধের জান্যে এগিয়ে 
যেতে লাগলো । এখানে “সেচুয়ান” যুদ্ধের নেতৃবর্গ চার ভাগে ভাগ 
হয়ে গেল । এই লালফৌজ পরে “সেচুয়ান*এর পশ্চিম দিকের “টিয়েন- 
হয়াং, 'লুমান” ও 'পাওসিং পার হয়ে “চিয়াচিং পবত পার হয়ে গেল। 
লংমার্চের শুরু থেকে লালফৌজকে এই প্রথম তুষারমণ্ডিত এত বড় 
পর্ব পার হতে হল। “সেচুয়ান'-এর উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত “টাউই" 
ও 'ম্যাওকাং নামে ছুটি জায়গা কেন্দ্রীয় লালফৌজের! দখল নিল। 
এবা তখন বিজয় গবে “চতুর্থ ফ্রণট আমির? সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যে 
এগিয়ে যাচ্ছিলো । 


যখন কেন্দ্রীয় লালফৌজ লংমার্চের পথে, তখন “সিচুয়ান-সেনসি, 
এলাকায় অবস্থিত “চতুর্থ ফ্রুট আমি সাফল্োর সঙ্গে শত্রুপক্ষের 
ষষ্ঠ সীড়াশী অভিযানকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু 
“চ্যাং-কুও্-টে” দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ কর! সত্বেও, সেই যুদ্ধস্থল ত্যাগ করে 
তাকে তার সেন্যসামন্ত নিয়ে পশ্চিম দিকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল । 
আমাদের সৈন্যরা “চেইলিং” “ফুচিয়াং ও “মিনচিয়াং নদী পার 


২৫ 


হয়ে 'লীকান' (আজকে যাকে 'লীসিয়ান' শহর বলা হয়) ও 
'মেওকাং শহুরে এসে 'প্রথম ফ্রুট আমির সঙ্গে যুক্ত হল । 

'চযাং-কুও-টাণ্' যুদ্ধনীতিতে যে ভূল করেছিল, সেটাকে কাঙ্ছে 
পাগাবার জন্যে চেয়ারম্যান মাও তার নিজের পার্টির আভ্যান্থরিক 
সঠিক নীতির প্রতি সব সময়ই আনুগত্য প্রদর্শন করতেন । সমস্থ 
শক্তি এক জায়গায় সম্মিলিত হবার পর রাজনৈতিক দপ্রুরের কেন্দ্রীয় 
কমিটি এলিয়াংহোক'তে এক সভা আহবান করলেন । সেই সভান্তে 
ঠিক হল যে, এবারে উত্তর দিকে অভিযান চাঙ্গানো হবে । জুন 
মাসে নতুন করে মে ফৌজ তৈর? করা হল, সেই ফৌজ্র পরিচালনার 
দায়িত্ব চেয়ারম্যান মাও নিজের হাতে নিলেন । এই সৈন্যদল 
অভিযান চালিয়ে মেংপি” চ্যাংপ্যান” ও “টাক” তুষারাবৃত 
পর্ধতশ্রেণী দখল করে “সাংপ্যান”এর কাছাকাছি “মেওয়ারকি”-তে 
পৌছে গেল । কিন্তু 'চ্যাং-কুও-ট্যাও্ড তার পশ্চাদ্‌পদেও মারাত্মক- 
ভাবে ভূল প্রমাণ করতে লাগলো । আমাদের প্রথম ও চতুর্থ 
ফ্রন্ট আমি” একত্রিত হবার পূর্বেই সে এক উত্তর-পশ্চিম সামস্তৃতান্তিক 
সরকার গঠন করলো । বেটা প্রায় কৌতুকের মত । এতে প্রমাণ 
হল যে, তার নজর রয়েছে 'সিকাং” “চিংহাক্? ও “কানস্থঁর উত্তর- 
পশ্চিম সহ সমস্ত উত্তর-পশ্চিম এঙ্গাকার প্রতি। এমন কি 
“সিনকিয়াং পর্ক্ক। নিজের পরিকল্পনার প্রতি গভীর আস্থা 
রেখে সে “সিকাং ও চিংহাই? এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দিকে 
পশ্চাদ্পসরণ করতে লাগলো । এই পশ্চাদপসদ্রণের ব্যাপারে পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটির আপত্তি সম্পর্কীয় যত টেলিগ্রাম তার হাতে 
এসেছিঙ্স, সে অবঙ্গীলা ক্রমে তা অগ্রাহ্া করেছিল । 

সেই সময় চেয়ারমান মাও আমাদের হুকুম দিয়েছিলেন যে 
আমর] বেন সামনের বিস্তৃত জলাভূমি পার হয়ে পরবর্তী যুদ্ধের 
প্রস্ততি হিসাবে সেখানে খাদ্য-শস্তের ভাগ্ার তৈরী করি। 
আমরা যখন এ কাজে বাস্ত, তখন চেয়ারম্যান মাও প্যাং-কু্-ট্যাও”-র 
যুদ্ধনীতিতে কোনপ্রকার পরিবতন আসে কিনা সেটা দ্িচায়ের 
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জন্গে সারা মাসটা এঁ “মেওয়ারকি'-তে রয়ে গেলেন । সেই সময়ে 
জাপানী রাজশক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা 
করছিলেন । ফলে এই সময় ছিল অতান্ত্র হুর্যোগের । ১৯৩১ 
সালের ১৬ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার নৃনতম চার বছর পরে এই 
রাজশক্তি চীনের উত্বর-পশ্চিমে অবস্থিত তিনটি প্রদেশে আক্রমণ 
চালায় ও শেষে দখলে আনে । তারপর “জিহোল'*্ কেড়ে নেয়। 
এরপর এদের জয়ের পালা । এর! তারপর উত্তর চীনের প্রদেশের 
পর প্রদেশ জয় করে । এমন কি বলা যায় যে চীনের ভূখণ্ডের প্রায় 
অর্ধেকটাই তারা জয় করে নিয়েছিল বা তাদের পদানত হয়েছিল । 

১৯৩৩ সালের জানুয়ারীর গোড়ার দিকে চীনা কমুনিষ্ট পার্টি 
একটা ঘোষণ! প্রকাশ করলো । তাতে বঙ্গ! হল যে, চীনদেশে যত 
?সন্য আছে তাদের সঙ্গে এই পার্টি একত্রিত হতে বা হাত মেলাতে 
প্রস্তুত । কারণ তাতে সংযুক্তভাবে জাপানী অন্নপ্রবেশকারী ও 
আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে । তবে 
এই একত্রিত হওয়া বা হাত নেলাবার সর্ত থাকবে তিনটি । প্রথম 
সর্ভ থাকবে কৌমিনটাংদলস লালাকৌজ ও তার যুল ঘণাটিগুলোর 
ওপর থেকে আক্রমণ তুলে নেবে । দ্বিতীয় সর্তঃ জনগণের 
অধিকার ও স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবে । এবং তৃতীয় সর্ত হিসাবে 
জনলাধারণকে রক্ষা করবে । কিন্তু কৌমিনটাং-এর প্রতিক্রিয়াশীল 
দন এই বিপদেও চোখ বুঁজে থেকে দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলতে 


* উপরে থে তিনটি প্রন্দেশের কথা বলা হল তাদের নাম “লিয়াওনিং, 
“কিরিন' ও “হেললাংকিয়াং | জিহোল' প্রদেশ ১৯৫৫ সালে নিশ্চিন্ধ হয়ে 
গিয়েছিল । এবং এই প্রদেশের সন্ত এলাকা “হোপাই' ও “লিয়াওনিং 
প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল । এই সমস্ত এলাকার আত্তান্তুরিক 
নাম ছিল “মঙ্গোলিয়। স্বয়ং শানিত রাজ্য 


পি 


লাগলো ৷ এমনকি তারা জাপানী আক্রমণকারীদের কাছে দাসোচিভ 
ও নীচ মনোভাবের পরিচয় দিতে লাগলো । জাপানীদের খোসামোদ 
করতে লাগলো! এবং শেষে দেশটাকে বিক্রয় করে দিতেও প্রস্তত 
ছিল। সেই একট সঙ্গে ভারা লালফৌজকে চিরতরে বিনষ্ট করবার 
জন্যে ও সীলমোতর করে দেবার জন্যে সৈনা সংখা যতদূর সম্ভব 
বাড়াতে লাগলো । আমাদের অশ্সন্ধানের কাজ তড়িৎ করতে 
লাগলো । ক্রনাগত আক্রমণ চালাতে লাগলো । এবং সব শেষে 
আমাদের বিরুহ্ধে সীডাশী অভিযানের প্রস্ততি নিল। তাদের এই 
ধরনের জমাক্মক কারণ কলাপে দেশের আনেক অঞ্চলের মানুষের মধ্যেই 
গ্ুণামিশ্রিত ক্রোধের সঞ্চার হতে লাগলো এবং এ ক্রোধ দিনে দিনে 
উচ্চরবে ফেটে পড়তে লাগলো । অপর দিকে আমাদের পার্টি দীর্ঘ 
দিনের দৃটতা ও বীরত্বের ফলম্বরূপ জনগণের গভীর সহানুভূতি ও 
শ্রদ্ধা অন করতে সক্ষন হয়েছিল। জনগণ আমাদের পার্টির দিকে 
অনেক আশা ভরলা নিযে তাকিয়ে ছিল । তারা দেখছিল যে 
আমরা কি ভাবে জাপানী আক্রমণকারণদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি 
ও প্রচণ্ড দায়িত্ব কিভাবে পালন করি। এতৎ সত্ব আমাদের 
পার্টি এই গণআন্দোলন ও সংগ্রাম শেষ করে দেবার জন্যে বারবার 
ডাক দিয়েছিল এবং জাপানী আক্রমণকারীদের বাধা দেবার 
জন্যে যুক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বলেছিল । এর ফল হল 
ভালই । আমাদের পার্টি সমস্ত দেশবাসীর আন্তরিক সহানুভূতি 
ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পেল। এবং জনগণকে প্রতারণা, 
প্রতিক্রিয়াশীলনীতি এবং গণআন্দোলন ও যুদ্ধের প্রতিরোধের 
ফলস্বরূপ চিয়াং-কাই-সেক-কে গুচণ্ড বিপদ ও আঘাতের সম্মুখীন 
হতে হল। 

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই পাটির কেন্দ্ৰীয় কমিটির রাজনৈতিক 
দপ্তর 'মেহেরকহি'-এ সম্মিলিত হয়ে বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার 
ওপর এক প্রস্তাব পাশ করালো এবং লালফৌজের প্রথম ও চতুর্থ 
ফ্রন্ট আমি একত্রিত হবার ফলে যে গুরু দায়িত্ের প্রশ্ন উঠেছে, 
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সে সম্পর্কেও সেখানে আলোচনা করা হঙগ। ঠিক হল দুটি পথ 
ধরে উত্তরে অভিষান চালানো হবে। যে সমস্ত পৈন্য দক্ষিণে 
অভিযান চালাবে তাদের “প্রথম ফণ্ট আসির? প্রথম ও তৃতীয় 
বিভাগের এবং চতুর্থ ও চতুর্থ ফ্রুট আন্সির' ৩* বিভাগের সৈন্য 
থেকে বেছে বার করা হবে। যারা স্বভাবতই অত্যান্ত সংগঠিত। 
এই অভিযান পরিচালনা করবেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও স্বয়ং 
চেয়ারম্যান মাও । এছাড়াও দক্ষিণ দিকে আর একদল অভিযান 
চালাবে । ভারা আসবে “চতুর্থ ফণ্ট আমির” নবম বিভাগ, ৩১ 
বিভাগ এবং ধ্প্রথম ফ্রণ আমির" পঞ্চম ও নবমবাহিনী থেকে । 
এবা স্বভাবতই অত্ান্থ সংগঠিত । এই দলের প্রধান পরিচালক 
হিসাবে থাকবেন চু-তে ও চ্যাং-কুণ্টাও | 

দক্ষিণমূখী অভিযানের সৈনাদলেরা জলাভূমি ও জলের মধো 
দিয়ে অনেক কষ্টে অভিযান চালিয়ে "পান, পামি' ও আসি, 
অভিমুখে এগিয়ে যানার চেষ্টা করতে লাগলো । চলতি পথে 
“প্যাটসো' নদীব কাছাকাছি “টিটউচি-লামাসেরি অঞ্চলের হু-সাং-নান 
পরিচালিত 'এক ডিভিশান শক্রসৈন্যকে ওর] নিক্িয় করে দিল। 
বামদিকের অভিযান-রত ৫সনোরা “চোকেচি' থেকে যাত্রা শুরু করে 
জলাভূমি পার হয়ে “আপা” ও পপ্যানু'-র দিকে এগিয়ে যেতে 
লাগলো । “আপায় পৌছে '্যাং-কুও-টাঞ্ তার ব্যক্তিগত স্থার্থ 
ও উচ্চাশার বশবর্তী হয়ে পার্টি থেকে সরে দাড়ালো । পার্টির মধ্যে, 
ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টা করতে লাগলো । সে পার্টির কেন্দ্ৰীয় 
কমিটিকে পরিষ্কার টেলিগ্রাম মাধ্যমে জানিয়ে দিল যে, দক্ষিণ 
অভিযান মুখী সমস্ত সৈন্েরা এখন থেকে দক্ষিণ দিকে অভিযান 
চালাবে । এট তার নিজন্ব দাবী । কেন্দ্রীয় কমিটি তৎক্ষণাৎ 
তাকে এ ব্যাপারে নিরস্ত করবার জন্তে নানাপ্রকারের বার্তা পাঠাতে 
লাগলো । তাকে দক্ষিণ দিকে অভিযান পরিচালনা থেকে নিরস্ত 
করতে চাইলো! এবং তার ভুল বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলো । 
এবং সব শেষে জানালো যে এখন একমাত্র পথ খোলা আছে, উত্তরে 
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এগিয়ে যাওয়া । শেষে ভাকে এ ব্যাপারে বিশেবভাবে হুকুমও 
করা হয়েছিল। "চযাং-কুওটাও্ কিন্তু কেন্দ্রীরর কমিটির উপদেশ 
অগ্রান্থ করে নিজের ভুল পথ ধয়েই চলতে লাগলো। 

তখন বাধা হয়ে দক্ষিৎ মুখী অভিযানের সৈম্ত কমিয়ে ৭,***- 
৮.০০৪তে এনে দাড় করানো হল। কিন্তু তখনও কেন্দ্রীয় কমিটি 
দঢ সংকলের সঙ্গে তাকে উত্তরে অভিযান চালাবার জন্তে ক্রমাগত 
চাপ স্থছ্ি করতে লাগলো । সেপ্টেম্বর মাসে এই সৈম্াদল "পাস, 
থেকে যাত্রা করে প্যাটসো" নদী অতিক্রম করলো। তারপর 
“কানন্'-র দক্ষিণ দিকে অবস্থিত পেইলাং' নদীর পাশ দিয়ে হুলঘ্য 
গিরিপথের মধা দিয়ে এগিয়ে এসে 'লাজ্ুকোপর গিরিপথে যে 
এপকৃতির বাধা আছে তা অপরিসীম সাহসের সঙ্গে জয় করলো!। 
এই সৈল্কদল পরে 'মিনসান" পর্বত অতিক্রম করে গভীর তুষারাবৃত 
অনেক পবত ও জঙলাভূদি পেছনে রেখে “কানসু-র দক্ষিণে 
“মিনপিয়ান? ও 'পিকুর মধ্যবর্তী জায়গা 'হাটাপু-তে পৌছুলো । 
এই সংবাদে শত্রুপক্ষ তৎক্ষণাৎ লালফৌজের এই অগ্রগতিকে বাধা 
দানের জন্কে 'উইন্ুই” নদীর তীরে ২**,০*০--:০৯,০০* €সন্তের এক 
প্রতিরোধ খাড়া করলো । “হাটাপু'তে ছ'দিনের বিশ্রামের পর, 
আমাদের সৈশ্েরা 'টিয়েনন্ুই আক্রমণের ভান করে শক্রুপক্ষকে 
বিপথে পরিচালিত করলো । ফলে শত্রপক্ষ তাদের এঁ স্থানের 
শক ঘাটি আগলে বসে রইলো! এবং তাদের সমস্ত নজর ও ক্রিয়। 
কলাপ সেখানেই সীমাবন্ধ রাখলো । ইতিমধ্যে আমরা 'উইন্তুই, 
নদ'র তীরে অবস্থিত কৌমিনটাং দলের স্ৃবিশাল “কর্ডন' ভেদ করে 
ক্রমাগত অভিযান চালিয়ে 'উসান ও "চ্যাংসিয়ান-এ পৌছে গেলাম । 
পরে গত্যন্ত্ দ্রুত গতিতে এবং তডিং সাফল্যের সঙ্গে পাংলো? ও 
টাংউষ্ট? দখল নিলাম । অক্টোবর মালে আমাদের সৈন্যের! দই, 
অধিবাসীদের অঞ্চল ভূমি পার হয়ে শক্রপক্ষ 'হুইনিং ও “চিংনিং 
এনং গপিংলিয়াং ও 'কুয়ানএ (এখন যে অঞ্চল “লিংসিয়ার অধীনে ) 
বে প্রতিয়োধ ক্ষমতা গড়ে তুলেছিল তা ভে করে বেরিয়ে এলে! । 


এ অঞ্চন “কাংনুর' পূর্বদিকে অবস্থিত । এই সময়ে আমাদের সেনারা 
জোর অনুসন্ধান চালিয়ে এবং বাজি রেখে শত্রুপক্ষের বহছুসংখাক 
অশ্বারোহী সৈন্যদলকে মেরে তাড়িয়ে দিল। আমর! তারপর 
কুযুয়ান'-এ অবস্থিত বিশাল এবং সুউচ্চ “লিউপান? পর্বত পার হয়ে 
'ভুয়ান সিয়েন”এর পাশ দিয়ে 'উচিচেন”-এ পৌছুলাম। 'উচিচেন, 
শহর হিসাবে খুবই ছোট । সেনমির' উত্তর দিকে এ অঞ্চল 
আমাদের সংগ্রাম ও বিপ্লবের কেন্দ্র । এখানে এসে আমরা ১৫ নং 
“আমি গ্রপের' সঙ্গে মিলিত হলাম । আমাদের ১৫ নং আমি গ্রুপ, 
অনেক আগেই এখানে অবস্থান করছিল। “চিলোচেনের যুদ্ধে 
আমরা চিয়াং-কাই-সেঁকের তৃতীয় দফা ঘেরাও ও দমন' নীতির যে 
প্রচার কার্য চালানো হচ্ছিলো সেই নীতিকে পরাজিত করি । এইই 
অঞ্চল 'সেনসি-কানমুর' সীমারেখায় অবস্থিত। এর ফলে আমরা 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি চীনের উত্তর-পশ্চিমে বিপ্লবের জাতীয় হেড 
কোয়াটার্স স্থাপনের ষে দায়িত্ব নিয়েছিলাম, তার ভিত্তি ভূমি স্থাপনে 
সক্ষম হই | 

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি “সেনসি''তে সরে আসার পরে এর 
রাজনৈতিক দপ্তর ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে “ওয়াগপোশতে 
মিলিত হয়। 'ওয়াওপো” সম্মেলনে পার্টির ভূল সম্পর্কেও সমালোচনা 
করা হয় । এতে বল হয় যে চীনের জাতীয় জায়গীরদার বা জমিদারের 
কোন অবস্থাতেই চীনের কুঘক ও মঙ্গুরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুক্ত- 
ভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেবে না। ম্ৃতরাং ঠিক হল যে 
এখন থেকে এমন রণকৌশল অবলম্বন করতে হবে যাতে জাপানের 
বিরুদ্ধে 'জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট? তৈরী করা সম্ভব হয়। চীনের দীর্ঘস্থায়ী 
বিপ্লবের চরিত্রে এ নীতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হুল । 
এবং পার্টির মধ্যে সংগ্রাম ও বিপ্লব সম্পকে কিছু-সংখ্যক লোকের 
মনে যে সন্কীর্ণতা, অন্ধতা ও অতিব্যস্ততা দেখা! দিয়েছিল, এবং যে 
অবস্থা দীর্ঘকাল ধরে পার্টির মধ্যে অবস্থান করছিল, এবারে সে 
সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে সমালোচনা করা! হতে লাগলো! । দ্বিতীয় গৃহ 
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যুদ্ধ ও বিপ্লবের সময়ে (এ বৃদ্ধ 'আগ্রারিয়ান” বিপ্লব নামেই বেশী 
পরিচিত ) লালফৌক্ষ ও পার্টির পরাদ্গয়ের মুল কারণ ছিল এই তুল 
ধারণা । এরপর “গং মাচ চল! কালে ন্দুনী? সম্মেলন ডাক হয়। 
সেই সম্মেলনে সাময়িকভাবে সৈনা বিভাগের ও পার্টির কিছু কিছু 
গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার দিকে আলোকপাত করা হয়। আমাদের লাল- 
ফৌজ “লং মাচ? করে 'সেনসির, উত্তরে পৌছুবার পরই পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটি ও কমরেড মাও-সে-তং-এর পক্ষে রাজনৈতিক দিকের রণ- 
কৌশল ও নানাপ্রক্কার সমস্যার সহানুভূতিপূর্ণভাবে পথ খোজা 
সম্ভব হয়েছিল । এয়াও পো”-তে যে সম্মেলন ডাকা হয়েছিল তার 
গুরুত্ব ছিল অপরিসীম । এই সম্মেলনের পরেই কমারেড মাও-সে-তুং 
তার “জাপানী রাজতন্ত্রের বিরদ্ধে রণকৌশল' শীধক রিপোর্ট তৈরী 
করেন৷ এইট রিপোর্ট তিনি পার্টির নীতি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা 
করে জাপানীদের বিরুদ্ধে “জাতীয় যুক্ত ফ্রণ্ট' গঠনের প্রস্তাব অত্যন্ত 
সহানুভূতির সঙ্গে রেখেছিলেন । এ প্রস্তাবে প্রথম ও দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ 
ও বিপ্লবের যূল অভিচ্তার কথাও বলা হয়েছিল! এবং পার্টির 
তত্কালীন 'গণতাস্থ্িক বিপ্লবের সারাংশের রূপরেখাও বণিত 
হয়েছিল । 


পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে চ্যাং-কুও্টটাওএর খোলাখুলি 
বিশ্বাসঘাতকতার পর সে ইচ্ছাকৃতভাবে বামমুখী অভিযানরত 
মৈনাদল ও ডানমুখী অভিযানরত সংগঠিত ছুইদল টৈন্য, যারা 
সূলত 'চতুর্থ-ফ্রুট আমির অংশ, তাদের নিয়ে সে পুনরায় জলাজংলা 
ভূমি ও কিছু-সংখাক তুষারাবৃত পৰ্ত পার হয়ে “সিচুয়াং-সিকাং 
সীমারেখা ধরে “টেনচুয়াং ও 'লুসান'এর কাছাকাছি “মেওকাই” 
মাওকাং এবং পাওমিং-এর মধ্য দিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে লাগলো ৷ 
এইভাবে হখন লে “চমুটাও” পৌছুলো। তখন তার পূর্ণ পরিকল্পন। প্রকাশ 
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পেল এবং তখন নে প্রকাশ্টে পার্টির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার কাজে 
নামলো । সে প্রকাশ্যে এই মিথ্যা কথ প্রচার করতে লাগলে যে, সে 
নিজে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি তৈরী করেছে এবং সেই কমিটির চেয়ারম্যান 
€স নিজে । এই অবস্থার মধ্যে প্রধান সেনানায়ক “চু-তে” পার্টির মধ্যে 
এই ধরনের আভ্যন্তরিক ছন্দ সত্বেও চেয়ারম্যান মাও-র সঠিক নীতিতে 
দুঢ প্রতিজ্ঞ রইলো এবং রাজনৈতিক আদর্শ বজায় রাখতে 
লাগলো ৷ 'চ্যাং-কু-টাও” তাকেও পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ করতে এবং মতামত প্রকাশ করবার জন্যে চাপ স্যরি 
করতে লাগলো । কমরেড চুতে এ ব্যাপারে শুধু যে দৃঢ়তার 
সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানই করেছিল শুধু তাই নয়। “কেন্দ্রীয় 
কমিটির” সঠিক নীতি ক্যাডারদের অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে বোঝাবার 
চেষ্টাও করেছিল । 
চতুর্থ ফণ্ট আমি “টিয়েনচুয়ান-লুসান, অঞ্চলে তিনমাস 
অবস্থানের সময়ে কৌমিনটাংএর কেন্দ্রীয় সেনাদলের কিছু-সংখ্যক 
সৈন্য “ন্থচেয়াংএর সেনানায়কদের সহযোগিতায় আমাদের 
আক্রমণের জন্য “নুচেয়াং এ প্রবেশ করে । সেখানে ছুদিক থেকে 
আক্রমণের ফলে আমাদের সেনাদলের অনেক ক্ষতি সহ করতে 
হয়েছিল। এর ফলে “চাং-কুও-টা' একটু ছিধায় পড়ে গেল। ঠার 
প্রতিরোধকারী সৈন্যদলের একটি অংশের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে 
সে বাধ্য হয়ে "চিংহাই" প্রদেশে পালিয়ে যাবার জন্যে “পিনিং,এর 
পথ ধরলো । এই পশ্চাদপসরণের সময়ে তাকে টাওফু” লুহো” 
₹হুয়া% “ক্যানটি” এবং “সিকাঙ্ এর উত্তর-পুর্বে অবস্থিত “টেচিন সমু 
"“র মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছিল । 
এই সময়ে “দ্বিতীয় ফ্রণ্ট আমি? হুনান-হুপেচ-সিচুয়ান কৈচে।-র 
মূল ঘাটি থেকে যাত্রা শুরু করে আকম্মিকভাবে “ক্যানটি'-তে এসে 
পৌছে যায়। এরা বহু দূর পথ অতিক্রম করে এসেছিল । আসবার 
পথে এদের 'কৈচোর' দক্ষিণে ও 'উনান' প্রদেশে অপরিসীম বীরত্বের 
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লংমার্চ... 


লঙ্গে জীবন পণ করে দিনের পর দিন যুদ্ধ করতে হয়েছিল । এই 
সময়ে “চু-তে' 'জেন পী-সী, “হো-লাং। 'কুনানাছাসিয়াংইং এবং 
অন্যান্য কমরেডর! দৃঢ়তার সঙ্গে “পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির' সঠিক 
নীতির প্রতি বিশ্বাস রেখে, সে নীতিকে সম্পূর্ণভাবে কাজে জাগাবার 
চেষ্টা করেছিল । *5তুর্থ ফ্রুট আমির বেশী-সংখাক সৈন্য এবং 
ক্যাডারের! তখন দক্ষিণ দিকে অভিযান চালানো যে কতবড় ভূল 
কাজ, সেটা উপলন্ধি করতে পেরেছিল । এবং সেই মুহুর্তে এই দাবী 
উঠেছিল যে তার! সমস্ত সৈন্য নিয়ে জাপানী আক্রমণকারীদের বাধা 
দেবার জন্যে উত্বরে অভিযান চালাবে । ফলে ন্বধর্ম ত্যাগী 
'চযাংসকুও-টাওর ফাটল ধরা পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে ব্যথ হল। 
সে তার “মিথ্যা পরিকলিত কেন্দ্রীয় কমিটি? ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হল 
এবং সেনাদলকে উত্তর অভিমুখে অভিযান চালাবার জন্য হুকুম 
পাঠালো । 

“ক্যানটি' থেকে যাত্রা শুরু করে আমাদের সৈন্যদ্গ “টাংকু+, 
“আপা” ও 'পোটসো' পার হয়ে এবং তৃষারাবৃত বহু পর্বত ও জঙ্গ- 
জংলা ভূমি অতিক্রম করে আগষ্টমাসে 'কানম্থু'ন্র দক্ষিণে এসে 
ছাজিন হল । এবং 'হাটাপু”, “টাটসাওটান ও “লিনটাং' অধিকার 
করলো । এই সময়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, কমরেড “নিচ-জাঞ্,- 
চেন, ও *টো-চুয়াং-কে হুকুম পাঠালো যে তারা যেন তাদের সৈন্য 
দলকে পশ্চিমে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় ও চতুর্থ ফ্রণ্ট আমির 
উত্তর অভিযানের পথ প্রন্তত করে দেয়। আমাদের এই প্রষ্ততি নেওয়। 
হয়েছিল “টিংনিং, ও 'হুইনিং+ এলাকায় কৌমিনটাং দের সঙ্গে জড়াই 
করবার জন্যে । দ্বিতীয় ও চতুর্থ ফ্রুট আগিকে এই সময়ে হুভাগে ভাগ 
করা হয়েছিল। প্রথম দজকে দক্ষিণ দিকে ও দ্বিতীয় দলকে বা দিফে 
অভিযান চালাতে বা হয়েছিল । দক্ছিণসুখী সৈন্যদল ক্ষিপ্রতার 
সঙ্গে পৃধদিকের “সিছো? ও উলানে' পৌছে শিয়ে অত্যন্ত অল্প সময়ের 
মযো “চেনলিয়েন, হসিকেন” 'কাননিয়েন ও 'কানন্থর' গক্ষিণ পূর্ব 
দিকের 'লিয়াংটাং অধিকার করে নিল। এবং 'সেনসির' পশ্চিম দিকে 
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'ফেনসিয়েন'এ ঘাটি গাড়লো । আমাদের এই পরিকল্পনা নেওয়া 
হয়েছিল “কৌমিনটাং' দলের সৈন্যদলকফে “্ছ-সং-সানের অধীনে বেঁধে 
ফেলবার জন্যে । ইতিমধ্যে 'নী-জাং-চেন” ও “সো-চ্য়ান'-এর অধীনে 
যে সৈনাদগ ছিল, তারা *'মাও-পিং-ওয়েন” ও *ম্থ-ফে-সিয়াংন্খর 
নেতৃত্বে শক্রপক্ষকে ঘিরে ফেললো । যখন “নী-জাং-চেন ও “সো- 
চুয়ান' শক্রপক্ষের ঘেরাও সৈন্যদলকে বেটিয়ে বিদায় করবার জন্যে 
“চ্যাং-কু ৪-টাও'-কে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে অনুরোধ জানালো, 
তখন “চ্যাং-কু-টাও” নিজের যুদ্ধের তুল নেতৃত্বের প্রতি অবিচঙ্গ 
রইলো । এমন কি সে “মিনসিয়ান' “লিংটাও” কেন্দ্রে যুদ্ধের 
পরিকল্পনা ও প্রস্ততি নিয়ে এমন ধুষ্টতার পরিচয় দিল যে, বামমুখী 
অভিযানরত সৈন্যদলকে নিজে পরিচালিত করে আর পশ্চিষে 
অগ্রসর হতে না দিয়ে পশ্চাদপনরণের ভূমিকা নিতে বললো!। 
কারণ তার মূল লক্ষ্যস্থল ছিল 'চিংহাই'-এর “সিনিং' অঞ্চলের দিকে । 
ভার এই ধরনের কার্যকলাপের জন্তে সৈম্ক বিভাগের নানা মহলে 
অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো । সেই কারণে তার পক্ষে 
“ইয়োলো” নদী অতিক্রম করা অসম্ভব হয়ে পড়লো! এবং তখন সে 
উপলব্ধি করলো ঘে এবারে ফিরে আসা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোর 
পথ খোলা নেই। 

এর ফল এই যে, তার ব্যক্তিগত উচ্চাশা ও স্থার্থ অপূর্ণ 
রইলো । তখন সে আবার নতুন করে পরিকল্পনা করলো যে, 
তার পরিকল্পনা সে “নিগপিয়া? প্রচার কার্ধের কাজে লাগাবে । 
এই ভেবে সে পুনরায় “চতুর্থ ক্রণ্ট আম্িকে' যে ভাবেই হোক 
পশ্চিমের “ইয়োলো+ নদী অতিক্রম করবার হুকুম দিল । মোট 
সৈষ্কের কিছু-সংখ্যক এ নদী অতিক্রম করবার সঙ্গে সঙ্গে ছু সাং 
নানের নেতৃত্বে কৌমিনটাং-এর সৈল্দল সেখানে হাজির হয়ে 
ফেরী অধিকার করে নিল। কলে “্যাং-কুও্-টাও'র পরিকল্পনা 
অনুসারে যে সমগ্ত সৈন্যদল নদী পার হতে সক্ষম হয়েছিল, তারা 
“কানগে'র (এখন বার নাম “চ্াযাংঞ ) পশ্চিমদিকে এবং “কানসু'র 
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পশ্চিমে 'স্চোর (যার বতমান নাম াচডচুয়াং ) কে পন বেত 
লাগলো । কিন্ত তা সত্বেও তারা বার বার কৌমিনটাং সৈন্যদল 
কর্তক ঘেরাও করতে লাগলো । এই সময়ে অতান্ত বীরতের সঙ্গে 
যুদ্ধ করা! সত্বেও তারা শেষবারের মত পরাজয় স্বীকার করতে 
বাধা তল । 

“্যাঃ-কুও-টাওর এই ধরনের মারাত্মক ভূলের ফলে পার্টি ও 
'জালফৌন্জকে অপরিসীম ক্ষতি সময করতে হল। সত্যি কথা 
বলতে কি 'লৃনী” অধিবেশনের পর কমরেড মাও-সে ভুংসএর 
নেতৃত্বে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সেই সময়ে যে নেতৃত্ব দান করেছিল 
এবং যে ভাবে যুদ্ধনীতি পার্টির সকল কর্মীর মনে গেঁথে দেওয়া 
হয়েছিল, তার ফল স্বরপ দেখ গেল যে, “চাং-কুওটাও'র ভূলপন্থা 
সংগ্রাম ও বিপ্লবকে নিদারুণ ক্ষতির মুখে এনে গাড় করাতে পারেনি 
এক সময়ে কমরেড মাওসে-তুংশএর নেতৃত্ব চ্যাং-কুণ্টাও”র 
ভূলপ্থা থেকে “তুর্থ ফ্রুট আমিকে” রক্ষা করবার একটা চূড়ান্ত 
পর্যায়ে নিয়ে আসাতি সাহাযা করলো । এ নীতি একট! 
অন্বাভাবিক কঠিন অবস্থার মধা দিয়ে চীনের মঙ্্রর ও কুষক 
লালফৌক্জের অংশকে কৌশলে চ্যাং-কু্-টাও"র নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে 
আন! হল। এই ভাবেই দীর্ঘ “লং মাঠের বিজয় পর সমাধা করা হল। 

১৯৩৬ মালের অক্টোবর মাসে আমাদের লালফৌজের তিনটি 

ংশ গ্রাথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ফ্রণট আমি ্থুনিংংএ একত্রিত হল । 
এইট একত্রিকরণের পরেই আসছে “সানচেনপাও”-এর যুদ্ধ। সেখানে 
হু সাং নানের নেতৃত্বে যত সৈন্য ছিল, সমস্ত বাহিনীকে ঝেঁটিয়ে শেষ 
করে দীর্ঘদিনের 'লংমা' এক বিজয় পরের মধো সমাধা করা হল । 
তারপর আমাদের সৈম্ভদল কমরেড মাও-সে-তুং পরিচালিত পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটির সংগ্রাম নীতির প্রতি অতাধিক বিশ্বাসী হয়ে অতি 
শীত জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্তে জাপান 
বিরোধী এক জাতীয় যুক্ত ফ্রুট' গড়ে তোলার প্রস্তুতির কাজে 
নামলো । 


মোট কথা অতীতের “লংমার্চ'এর দিকে যদি আমরা ফিরে 
তাকাই, তবে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাব যে, আমাদের জয়ের মূল 
কারণ ছিল পূর্বের বামপন্থীদের নীতিকে সংশোধন করে কমরেড 
মাও-সে-তুং-এর নীতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা । এ ছাড়াও ছিল সঠিকভাবে 
“যাং-কুও"টাওর' স্বার্থপরতা, উচ্চাশা ও উদ্ভট পরিকল্পনার বিরুদ্ধে 
অবিরাম সংগ্রাম এবং কমরেড মাও-সে-তুং-এর নীতিকে সঠিকভাবে 
ও দুঢতার সঙ্গে কাজে লাগানো ও রূপায়িত করা। 

আমরা দেখেছি যে কমরেড মাও-সে-তুং-এর দীর্ঘ পরীক্ষিত বিপ্লব 
ও সংগ্রাম-চিন্তার মূলে ছিল মার্কসীজিস লেনিনিজিম। যা তিনি 
চীনের অবস্থা ও পরিবেশের লঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করতে পেরেছিলেন । 
নাও-সে-তু-এর এই পন্থা, নীতি ও নেতৃহই চীনের বিপ্লব জয়ের 
মূল কারণ। আমাদের দীর্ঘ সংগ্রামে - এই নীতিই ছিল চীনের 
কমুনিস্ট বিপ্লবের তুলনাহীন শক্তি । এই শক্তিতে সংগ্রামী সৈশ্বদল 
সাফলোর যুদ্ধশক্তি ফিরে পেত । মাও-সে-তুং-এর এই চিন্তা ও 
নীতিতে বিশ্বানী লালফৌজ নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে কঠোর ও 
অলৌকিক মনোবলের মাধ্যমে একের পর এক যুদ্ধ জয় উত্তীর্ণ করে 
'লংনাঠ'-কে সমাপ্তি পৰে নিয়ে এসেছিল এবং সমগ্র দেশ ও জাতিকে 
এক নতুন জয় যাত্রার পথে এনে দাড় করিয়েছিল। 

এই ঘটনাকে যদ্দি রসোত্বীর্ণ করে বলা হয়, তবে বলতে হয় যে 
লংমার্চ? ছিল চীনা কমুনিস্ট সংগ্রামের পরীক্ষিত এক অপরাজেয় 
হাতিয়ার । যে হাতিয়ার প্রথমে মাওসে-তুং-এর চিন্তায় জন্মলাভ 
করেছিল । 
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উচিয়্াং নদীতে সেতু নির্মাণ 


সয়াং-কে।-চিয়েন 


লংমাচ?-এর প্রথম নতুন বছরে “ক্যাডার রেজিমেণ্টের' ইঞজিনীয়ার- 
দেরই বেশী কর্মতৎপরতায় দেখা গেল। ওরা সেই সময় 'চিয়াং 
নদীর ** কিলোমিটার দূরে একটা গ্রামে অবস্থান করছিল 
নতুন বছরের উৎসব পালনের ব্যাপারটাই ছিঙল আনন্দের । কারণ 
এই উৎসবে যুক্ত ছিল সকলে একত্রে মিলিত হওয়া, বনভোজন করা 
এবং আরো! বহুবিধ অনুষ্ঠান পালন করা । কিন্তু এই বছরে এই 
উৎসব পালনের ব্যাপারটাই ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের : কারণ 
দিনের পর দিন একটানা নাচের ফলে প্রত্যেকেই ছিল অত্যন্ট 
ক্লান্ত। এবং তারা প্রত্যেকেই সারা রাতের মত বিশ্রাম চাইছিল । 
নতুন বছরের উৎসব সাধারণভাবে পালন করবার পর প্রত্যেকে 
সেই রাতের মত বেশ একটা! জরমাটি ঘুম দেবার জন্তে চলে গেল । 

আমরা সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, হঠাৎ একটা ভ্তকুম এলো । 
যে হুকুম আমাদের শান্তিপূর্ণ ঘুম থেকে জাগিয়ে দিল! ন্ুকুমে 
বল! হল যে আমরা যেন এখনই যাত্রা করি এবং সকাল হবার আগেই 
“চিয়াংচি'র ফেরীর কাছে পৌছে যাই। কারণ আমাদের “উচিয়াং, 
নদী পার হবার জন্তে এখনি একটা সেতু নির্মাণ করতে হবে। এই 
খবরে আমাদের খুমের চিন্ত। মুহুর্তে অন্তর্থান হল। আমি খবরটা 
সকলকে জানালাম এবং আমরা সকলে অতি শীভ্র সেদিকে যাত্র। 
কফরলাম। 

আমর] যখন যাত্রা করলাম তখন রাত অনেক এবং চারিদিকে 
ঘন জাধার। উত্তরে বাতাসের সঙ্গে বিরিঝিরি বৃগ্িও পড়ছিল: 
আমরা একটা অসমান গিরিপথের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম: 
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কিন্ত বখন আমর] নদীর ধারে এসে পৌছুলাম তখন ভোরের আজো 
ফুটে উঠেছে। 

আমরা প্রধান দপ্তরে এসে আমাদের আগমনের সংবাদ 
পাঠালাম । কমরেড চ্যাং.আন-আই আমাদের সঙ্গে নিয়ে সামনের 
বিস্তৃত অঞ্চতল গোপন অনুসন্ধান চালাবার জন্যে নিযে গেলেন। 
আমর] নদীর পাবে এসে তাকিয়ে দেখলাম যে “উচিয়াং' নদীটা 
বাস্তবিক পক্ষে একটা স্বাভাবিক প্রতিরোধক । অর্থাৎ এ নদী 
প্রকৃতিতে বাধা স্বরূপ । নদীর ছু তীর ঘন আধারে ঢাকা । 
সুউচ্চ পর্বতশ্রেনী এই নদীকে ছুপাশ থেকে আকড়ে ধরে আছে। 
এই সমস্ত পর্বতের চূড়া যেন দূর আকাশের মেঘের ঘাড়ে গিয়ে 
পড়েছে । এই নদীর বিস্তার ২০* মিটার । খরস্রোতা এবং দারুণ 
উচু টেউ-এ ভরাট । আমাদের দায়িত্ব হল এই খরজ্রোতা নদীর 
ওপর একট! সেতু তৈরী করা, যে সেতুর অপর পারে আমাদের শত্রু” 
পক্ষ ক্রমাগত যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ষিলো এবং কামান, গুলি-গোলা 
এনে জমা করছিল । আমরা বুঝতে পারলাম যে, এই সেতুটাই 
আমাদের জায়ের পথ প্রশস্ত করবে । 

কিন্ত এই সেতু আমর! কেমন করে গড়লো ? কত জোক, কত 
মাল-মশল! এবং কত সময় আমাদের প্রয়োজন? আর তাছাড়া 
এই সেতু নির্মাণের মাল-মশলাই বা আমর! কিভাবে যোগাড 
করবো? এবং পময় মত আমরা তা শেষ করবোই বা কি করে? 
এ ছাড়াও সেতু নির্মাণের কাজে নিয়োজিত এত অল্পসংখ্যক সৈন্যকে 
কারাই বা রক্ষা করবে? এই ধরনের নানা সমন্যা আমাদের 
সমাধান করে নিতে হবে । কিন্তু আমি জানিযষে এ কাজ যতই 
কঠিন হোক না কেন, আমাদের ইঞ্জিনীয়ারেরা এ কর্তব্য পালন করতে 
পারবে । যদিও ওর] লালফৌজের ইঞ্জিনীয়ার বিভাগের নীচুতঙ্গার 
ক্যাডারদের মধা থেকে সংগৃহীত, তবুও এদের বিবেক ছিল চড়া সুরে 
বাধা এবং এ কাজে দক্ষতাও ছিল বথেষ্ট। 

আমি সেনাদলের কাছে ফিরে এসে তাদের এ নদীর মাপ 
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নিতে বললাম । তারপর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও পদাতিক সৈন্যদের 
সঙ্গে এ সেতু নির্মাণের ব্যাপারে আলোচনায় বসলাম । ঠিক সেই 
মুহূর্তে ক্যাডার রেজিমেণ্টের কমরেড টান-সী-লীন” সেখানে এসে 
উপস্থিত হলেন । তিনি ছিলেন একজন ইঞ্জীনিয়ার উপদেষ্টা ৷ ভার 
উপশ্থিতিচে ম্সামাদের একাজ উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং বিশ্বাস 
আরো বাড়লো । 

ভিসানে দেখা গেঙ্গ এ নদীর গভীরতা ১৭ মিটার এবং প্রতি 
সেকেগ্ডে কারেন্ট ১৮ মিটার । এই হিসাবের ভিদ্ভিতে আমরা 
ঠিক করলাম যে এখানে একটি বাশের ভাসমান সেতু নির্মাণ 
করাবা। 

এই সেতু নির্মাণের পরিকল্পনার বাপারে কমরেড টান-সী-লীন 
আমাদের নানাভাবে সাহায্য করলেন। পার আমরা সেই 
পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের প্রধান দপ্তরে আলোচনার জনো গেলাম । 
পরিকল্পনা পাশ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে পদাতিক সৈন্যদের ও ইঞ্জিনীয়ার- 
দের সেখানে সবুজ বাশ ফেলবার জন্গে পাঠানো হল। অপর 
সৈন্তাদের দন্ডি, করাতে কাটা প্রশস্ত তক্তা এবং আরো প্রয়োজনীয় 
ক্ষিনিস-পত্র জোগাড় করতে বলা হল। 

সময়ের সঙ্গে প্রতিযোগীতা শ্ররু হল। এ কাজের ব্যাপারে 
আমাদের শিক্ষিত কমী ছিল ১৭* জনেরও বেশী । কাজের সুবিধার 
জন্যে আমরা এ কর্মীদের আট অথব! নয় ভাগে ভাগ করে ফেললাম । 
এবং এদের বিশেষ বিশেষ কাজে নিযুক্ত করা হল। যেমন জোগান 
দেওয়া, ভেলা তৈরী করা, সেতু নির্মাণের কাজে সাহায্য করা, 
পদাতিক সৈল্পদের নঙ্গরবন্ধ করা, উৎসাহ যোগানো এবং তাদের 
রক্ষা করা ও আরো কিছু-সংখ্যক সৈম্তকে একাজের জন্তে প্রস্তত 
করা। 

শত্রু পক্ষ যখন দেখলো! যে আমরা এ নদীতে সেতু নির্মাণের কাজ 
শুরু করেছি, তখন তারা আমাদের ওপর রাশি রাশি রাইফেলের 
গুলি অবিরাম ধারায় বর্ষণ করতে লাগলো । ফলে আমাদের কিছু 


কমরেড মার! গেলেন। কিছু আহত হলেন। কিন্ত তবুও 
আমাদের কাজ চলতে লাগলো । অবিরাম গুলি বর্ণের মধ্যে 
বাশের ভাসমান সেতুর কাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে ষেতে লাগলো । 

আমরা একটা সেতুর নে;ফা৷ তৈরী করবার জন্যে বাশের পাটাতন 
বানাতার কাজে নামলাম । এই বাশের পাটাতনকে আমরা একের 
পর অপরটি রেখে তিনটি স্তরে শ্রেণীবন্ধভাবে সাজালাম। প্রতি 
দুইটি ভাসমান নৌকার মাঝে আমরা দুইটি কারে পাদানী রাখলাম । 
সেই পাদানীর সঙ্গে করাতে কাটা হালকা কাঠের তক্তা ভাসিয়ে 
অপর নৌকার পাদানীর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে সেই নৌকায় ওঠবার ব্যবস্থা 
করলাম । এই ভাবে নৌকার সঙ্গে নৌকা! গেঁথে আমর! ভাসমান 
সেতু গড়ার কাজে নামলাম | এই ভাসমান সেতু একদিকে যেমন 
হালকা অপর দিকে তেমন সবল । 

শত্রপক্ষের গুলিবৃষ্টি আমাদের তেমন কোন ক্ষতি করতে 
পারছিল না। কারণ এঁ গুলিবৃষ্টি ভাসমান নৌকার সবল কাঠ ও 
বাশে এসে আঘাত করছিল । তাতে কিছু বাশ ভেঙ্গে যাচ্ছিলো 
বটে তবেজলে ভোবা সম্ভব নয় বলে এরা অনায়াসেই ভেলে 
থাকছিল। ফলে বারবার গুলির আক্রমণ সত্তেও আমাদের ভাসমান 
সেতু গড়ার কাজ বন্ধ থাকছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, 
'আনাদের ক্ষতির পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য । তবে এ কাজের 
ব্যাপারে অতাধিক ভয়ের একটা কারণ ছিল এই ষে, শত্র.পক্ষ 
অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে তাদের মেসিনগান ও রাইফেলের গুলি জলের 
মধ্যে কর্মরত আমাদের কর্মীদের ওপর অবিরাম বর্ষণ করে যাচ্ছিলে! ৷ 
ফলে এ কাজে ভয়ানক বাধার স্থট্টি হচ্ছিলো । আমি মনে মনে 
চিন্তা করতে লাগলাম আর বলতে লাগলাম যে তোমরা এখন বতথুশি 
আমাদের নরক বস্ত্রনা দাও। কিস্তু সময় এগিয়ে আসছে যখন 
আমর! এর প্রতিশোধ নেব । 

একটান! গুড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। ফলে কর্মরত প্রতিটি 
সান্থষের পোষাক অল্প-সম্প ভিজে যাচ্ছিলো | এই সময়টা ছিল 
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শীত কালের মাঝামাঝি সময় । সেই কারণে আমাদের জলে কর্মরত 
সমস্ত কমরেডদের হাত-পা ঠাণ্ডায় শর ও অবস হয়ে যাচ্ছিল! । 
অত্যধিক ঠাণ্ডার জঙ্কে হাত-পায়ে ফৌড়াও দেখা দিচ্ছিলো । এই 
সময়ে আমরা কেবলমাত্র শত্র,পক্ষের সঙ্গেই বৃহ্ধ করছিলাম না। 
প্রকৃতির সঙ্গেও যুদ্ধ করছিলাম । 

নদী যেখানে প্রশস্ত নয় সেখানে ভাসমান সেতু নির্মাণের কাজ 
সহজ হচ্ছিলো । কিন্তু নদীর গভীরতা যেখানে বেশী সেখানে সেতু 
নির্মাণের কাজের অর্থ, একট] বন্ত ও তেজী ঘোড়াকে বশে আনবার 
চেষ্টা করা । সেখানে কারেন্ট এত বেশী যে নিয়ন্ত্রণ প্রায় অসস্ভবই 
বলা যায়। অত্যান্ত স্রোতের কলে ভাসমান সেতুকে এক জায়গায় 
রাখা একটা সমস্যা হয়ে ঈাড়ালো । এই ভাসমান সেতুকে আমরা 
১০* ভাগে ভাগ করঙলাম। এই ভাসমান সেতৃকে যদি আমরা 
নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারি তাহলে আমাদের কি ধরনের সেতু 
প্রয়োজন? 

সময় এবং নদীর বহমান জল কারো জন্যেই অপেক্ষা করে ন:। 
এবং এই বহমান নদী ও সময়কে এক জায়গায় দাড় করিয়ে রাখাও 
আমাদের ক্ষমতার বাইরে । তাহলে এখন আমরা কি করবো? 
এই সমস্যা আমাদের বিমৃঢড় ও বিত্ত করে তুললো । এবং মনে 
হলযে আমাদের হাংপিগুটা! যেন গলায় এসে আটকে আছে। 
এই উভয় সঙ্কটের মুখে কমরেড টান সী-লীন আমাদের মনে বেশ 
ভালরকম বিশ্বাস এনে দিয়ে বললেন : বিব্রত বোধ কোরো না । 
প্রভাকে চিস্তা করতে থাক । আমার কোন সন্দেহ নেই যে এই 
সেতু নির্মাণের একটা উপায় বেরিয়ে আসবে |” 

তখন সমস্ত কমরেডর! এক জায়গায় আলোচনায় বসলো । কিছু- 
খ্াক কমরেডরা এ নদীতে পিলার গাথবার কথা বললেন। 
আবার কিছু-সংখ্যক কমরেড মন্তব্য করলেন ষে এই খরস্রোতা নদী 
পার হতে গেলে দড়ির সাহায্যে পার হতে হবে। কিন্তু সেতু 
নির্মাণের ঘে মাল মশলা আমাদের হাতে ছিল তাতে এ ছুই পন্থার 
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কোনটাই কার্ধকরী করা সম্ভব ছিল না' সেই সঙ্গে এই গভীর 
নদীর চয়িত্র এবং আরো! নানা! দিক চিন্তা করবার ছিল। 

শেষে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, এই সমস্যার সমাধান না হলে 
ভাসমান সেতু নির্মাণ করা যাবে না। 

কিছুক্ষণ চিন্ত। করবার পর কমরেড টান সী-লীন বেশ পরিষ্কার 
গলায় বললেন £ “আমরা যদি ভাসমান সেতুর নীচে বড় বড় পাথর 
বেঁধে ঝুলিয়ে দিই তাহলে কেমন হয়ঃ । অর্থাৎ বড় বড় পাথরের 
চাপে ভাসমান সেতু শ্রেণীবদ্ধতাবে নোঙর করবে কিনা । ূ 

আমরা যারা তাকে ঘিরে বসেছিলাম সমস্বরে বলে উঠলাম 
*চমত্কার আইডিয়া” । তখন আমরা সকলে এই পম্থাকে এক 
বাক্যে স্বাগত জানালাম 

আমরা তখনই এ পন্থা! পরীক্ষার কাজে নামলাম | কিন্তু দেখা 
গেল ১৫* অথবা ২০০ কিলোগ্রামের ওজনের পাথর জলে নামিয়ে 
দিলেও যথেষ্ট ওজন হচ্ছে না! অর্থাৎ ভাসমান সেতৃকে নোগুরের 
কাজ করছে না । এছাড়াও পাথরগুলে। অতানস্ত মন্যণ হবার ফলে 
নদীর তলে আকড়ে থাকছে না । সবল তক্তা থেকে খুলে যাচ্ছে । 
এর পরেও দেখা গেল যে আমাদের হাতে বা সংগ্রহে এত নড় বড় 
পাথর নেই । এবং যদি এগুলো সংগ্রহ করতে হয় তাবে "্মনেক 
সময় লেগে যাবে । অবশ যদি আমরা এই পাথর বেশী করে 
কাজে লাগাই তবে এঁ ভাসমান সেতৃকে ধরে রাখতে পারে! কিন্তু 
এত পাথর জোগাড় করবার তখন সময় আমাদের হাতে ছিল না। 
সুতরাং আমাদের বাধ্য হয়ে অন্য পশ্থার কথা ভাবতে হতে লাগলো । 

পাথরের নোঙরের চিন্তাকে আমরা একটু সংস্কার করে নিলাম । 
বড় বড় পাথর ব্যবহারের পরিবর্তে আমরা ঝুডির মধ্যে ছোট ছোট 
পাথর জমা করে তা ব্যবহারের কথা চিন্তা করলাম । এবং এই 
ঝুড়ি হবে বাশের ফালা দিয়ে তৈরী । আমরা প্রতিটি ঝুঁড়ির মধ্য 
ভগগে তিনটে করে ধারালো লাঠি জুড়ে দিলাম যাতে ভাসমান সেতু 
আরো ভালভাবে নোগুর করতে পারে। প্রতিটি নোগরের সাথে 
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মোটা করে শক্গল পরানো হল! এই পাথরের নোঙরগুলোর ওজন 
৫০ ও থেকে ১,০০৯ হাজার কিলোগ্রাম হতে লাগলো । এগুলোকে 
শক্ত বাশের সাহাযো নদীর গভীরে যতটা প্রয়োজন পাঠানো হল। 
এর কলে নোঙরগুলো জলে পুর্ণ হয়ে এ ভাসমান সেতুকে শক্ত করে 
ায়গামত ধরে রাখতে লাগলো । এ কান্ত এত সম্বন্দরভাবে শেষ 
হল যাতে ভাসমান সেতুটি এক ইঞ্চি নবার ম্রযোগ পেল না। 
এই ধরনের সাফল্যের ফলে প্রতোকের মনে আবার নতুন করে 
গ্ঠম ও উত্সাহ ফিরে এলো । খন তার। আবার নতুন শক্তিতে 
কাকে নামলো | ধারে ধীরে এ ভাসমান সেতুটি অপর পারের 
দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো । 

কিন্ত যখন আমরা পরস্পর পরস্পরের দিফে পিঠ দিয়ে নোঙরের 
আংটার সঙ্গে মোটা দড়িগুলেো লাগাচ্ছিলাম তখন আমাদের 
স্বাভাবিকভাবেই দডি কম পড়ে যাচ্ছিলো । এটা আমাদের একটা 
শিরফির কারণ হয়ে পড়ছিল । কারণ এত দণ্চি আমর! কোথা 
পাব। আমাদের ইঞ্জিনীয়ারেরা এবং অগ্রগামী সৈনাদলেরা 
আমাদের অবস্থা দেখে তাদের নিজম্ব জমানো নিমেণ্টের পুটিং 
আমাদের দিতে চাইল । কিন্ত এতগুলো! পাথরের নোঙরের জনো 
প্রয়োজন ছিল মোট। দড়ির কাছি! এবং কাঠের পাটাতনগুলো 
বাধবার জন্যেও আমাদের প্রচুর পরিমাণে দডির প্রয়োজন ছিঙ্গ, 
যা দিয়ে এ পাটাতনগুলোকফে ভালভাবে শক্ত করে এবং টেনে বাঁধা 
সম্ভব হয়। সুতরাং সিমেন্টের পুটিং আমাদের কোন কাজেই আসবে 
না। এ সমস্থার সমাধান করা হস টানা কাপড়ের দড়ি ব্যবহার 
করে। এগুলো স্থানীয় উৎপীড়ক শাসক অথব। শহর থেকে 
বাজেয়াপ্ত করে আনা হঙ্গ। 

ভামমান সেতু তৈরীর গোড়া থেকে শত্র,পক্ষের গুলিবৃত্রির 
বিরাম ছিঙ্গ না । আমাদের পর অবিরাম গোলাবারুদ এসে ফেটে 
পড়তে লাগলো । ফলে নদীর জলের উচ্াস ও ঝাপটা অনবরত 
সমাদের ওপর এসে পড়তে লাগলো । আমাদের কিছু-সংখ্যক 


কমরেড যার! এঁ নদীতে কাজে নিধুক্ত ছিলেন তারা আহত হলেন । 
কিছু-সংখ্াক আবার প্রাণও হারালেন। একজনের স্মৃতি এখনো 
ভীব্রভাবে আমার মনকে আচ্ছন্প করে আছে। তিনি হলেন কমরেড 
সী-চ্যাং-চী। তিনি ছিলেন এই নোঙওরগুলোকে জলের নীচে 
পাঠাবার কর্মীদের অধিনায়ক | অর্থাৎ তিনিই এই গ্র,পের 
পরিচালক ছিলেন। ভদ্রলোক ছিলেন লম্বা ও সবল। লাজ- 
ফৌজে যোগদানের পুর্বে তিনি ছিলেন একজন মাঝি। তখন তার 
বয়স ছিল তরুণ । সত্যি কথা বলতে ফি পদাতিক সৈন্যদের জন্যে 
এই ভাসমান সেতু নির্নাণের কাজে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে 
নিয়োজিত করেছিলেন । তাকে বন্ধু সময় দেখা গেছে যে তিনি 
নিজে তেরী নোঙর বয়ে প্রয়োজন মত জায়গায় নিয়ে গেছেন। 
এবং কর্মীদেরও কাজে লাগিয়েছেন । শেষের দিকে এ ভাসমান 
সেতুর একটি অংশে তিনি কাজ করছিলেন। যে বাঁশের সেতুর 
ওপর দীন্ডিয়ে তিনি অপর অংশের কাজ করছিলেন, সেই সেতুটি হঠাৎ 
শত্রপক্ষের গোলা -গুলিতে হু'খণ্ড হয়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ অপর 
সেহুতে এসে আবার এগিয়ে যাবার কাজ শুরু করলেন। এই 
সেতুটাও শত্র,পক্ষ ভেঙ্গে দিল। তখন তিনি তৃতীয় সেতুতে এলেন । 
তার তবাবধানে সেই সবল পাটাতন একটি ছোট নৌকোর মত 
ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যেতে লাগলো । কিন্তু হমাৎ আমি দেখলাম 
যেতিনি মাথ! নত করে এ ভাপমান পাটাতনে পড়ে গেলেন। 
আমি চিৎকার করে ডাকলান। কিন্তু তিনি কোন জবাব দিলেন 
না। এ পাটাতনে অপর কোন মানুষ ছিল না। ফলে এ 
পাটাতনটা নদীর কারেন্টে দিক পরিবর্তন করে সোজা ভাসমান 
সেতুর মাঝামাঝি চলে এলো । এটা ছিল ভয়ানক বিপজ্জনক 
অবস্থা । এই ভাসমান পাটাতনট! যদি জলের তীব্র ভোড়ে এ 
ভাসমান সেতৃকে আঘাত করতো, তবে সেই সেতু অনিবার্ধ- 
ভাবে ধ্বংল হয়ে যেত। এই সেতুটি সবেমাত্র ১৫* মিটার 
সমাণ্ত হয়েছিল। ব্যাপারট! এমন ভয়াবহ যে ভাবতেই পার! বায় 
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না। আমি তখনই সেতুর ষাথায় এসে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে 
চিংকার করে বলতে জাগলাম £ তোড়ে ভেসে হাওয়া পাটাতনটাকে 
আটকাও। কমরেড সী-্যাংচীকে তার ওপরে তুলে বাচাবার 
চে কর। 

এই উত্তেজনার মুহুর্তে কমরেড লী চ্যাংচী হঠাৎ একবার মাথা 
তুললেন এবং স্থান পরিবর্তন করলেন । তারপর তিনি টলতে টলতে 
উঠে দাড়াবার চেষ্টা করলেন এবং জলে ঝাপ দিলেন। ঝাঁপ দেবার 
আগে তিনি শেষবারের মত ছু হাত দিয়ে এ পাটাতনের ধারটা ভাল 
করে ধরে পাগলের মত ওটাকে বাচাবার জন্যে বুক দিয়ে ধাৰা৷ 
দেবার চেষ্টা করলেন । কিন্ত জলের তোড়ে তিনি এবং এ পাটাতন 
ভেসে গেল। তীব্র গতিতে এ তালমান সেতুতে আঘাত করবার 
জন্কে এগিয়ে জানতে লাগলো । তবে এদিকে জলের তোড় কম 
থাকায় এ ভালমান পাটাতনের গতি হাস হয়ে এলো এবং আমরা 
একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার সময় পেলাম। ভাসমান সেতুও 
পাটাতনের পরস্পরের আঘাতের অন্তিম মুহুর্তে আমাদের এই স্বস্তির 
নিশ্বাস। তবে শেষ মুহুর্তে আমরা সে বিপদ কাটিয়ে উঠতে 
পেরেছিলাম । 

এই সময়ের মধ্যে আমর] খোজ করে আমাদের কমরেড সী 
চ্যাংস্টী-কে জল থেকে টেনে তুললাম। তার মুখমণ্ডল হয়ে 
গিয়েছিল বিবর্ণ ও সাদা । ঠোঁট হুটো হয়েছিল ঘন কালো । 
চোখ হুটো বন্ধ। তিনি ভাঙ্গা গলায় একবার অস্ফুট জ্বরে বলবার 
চেষ্টা করলেন: "আমি'''আমি."'কর্তব্য শেষ করতে পারলাম 
না।”* এবং সেই মুহুর্তে আমাদের ভরুণ এবং লালগফৌজ যোস্ধ 
আমাদের ছেড়ে চজে গেলেন । 

কমরেড সী চ্যাংস্টী-এর মৃত্যু আমাদের অন্তান্ত কমরেডদের 
মনে তীঞ্র রাগ ছড়িয়ে ছিল। এবং শত্র,পঙ্গকে যে ভাবেই হোক 
খতম করবার সল্প নেওয়া হল । এখানে মৃত্যু শোক শক্তিতে 
পরিণত হল । কাজ আগের চেয়ে ক্রুত গতিতে এগুতে লাগলে । 
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একটানা ৩৬ ঘণ্টা পরিঞমের পর ভাসমান সেতু “উচিয়াং নদীতে 
বিস্তার লাভ করলে। । তখন এ নদী আমাদের পথের আর বাধ! 
হয়ে রইলো! না। - আমাদের এগিয়ে বাবার পথ করে দিল। 

খন আমরা দেখলাম যে আমাদের সৈল্তেয়া এ ভাপমান সেতুর 
ওপর দিয়ে বীর দর্পে মার্চ করে বাচ্ছে, তখন আমাদের ক্লান্তি ও ক্ষুধা, 
ষ! আমাদের শরীরে ছু'দিন ও এক রাত্রি একটানা কাজের ফলে 
জমেছিল, তা সম্পূর্ভাবে উবে গেল। আমরা যখন এঁ ভাসমান 
সেতুর মাথায় এসে দাড়ালাম তখন বিজয়ের একটা অন্ভুভ অন্থৃভৃতি 
আমাদের প্রতিটি জনের মনকে আপ্লুত করতে লাগলো । 


পপ 


'সুনী” অধিবেশন অগ্রগামীর প্রতীক 


চ্যাং-নান-সেং 


*মুনী অধিবেশন শেষ হবার পরঞ্* ছ্রেট. সিকিউরিটি দপ্তরের 
ডাইরেক্টর কমরেড টেংফা! একদিন আমাদের সিকিউরিটি রেজিমেন্ট 
পরিদর্শনে এলেন । তিনি আমাদের রেজিমেপ্টের অবস্থা সম্পর্কে খোজ 
ধবর নিলেন এবং আয়ে চে-৪ আনাকে জানালেন, পার্টি এই সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে ঘে আমাদের রেজিমেন্টের ভিন ন্যাটেলিয়ান লৈল্তকে প্রথ্ষ 
ও তৃতীয় আমি গ্রুপে বদলি করে নিয়ে যাওয়া হবে । 

তিনি সেই সঙ্গে আরো জানালেন, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি আরো 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে জাপানী আক্রমণকারাদের বাধা দেবার জন্যে 
প্রথম ফট আগ্রিকে উত্তর দিকে পাঠানো হলে। এই সিদ্ধান্ত চীনের 
বিপ্রণকে কি করে রক্ষা করনে, এ বিষয়ে তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করবার 
পর বললেন: *আমাদের কেন্দ্রীয় সীমানা থেকে সরে আসার ছ 
মাসের ঘটনাবলী বিচার করে দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধের স্থুপরিকলিত 
অবস্থার দিকে এগচবার আগে আমাদের সৈন্য বিভাগকে আরো বেশী 


* ১৯৩৫ মালের জানুয়ারিতে লালফৌজ 'কৈচো' প্রদেশের “নী শহর 
দখল করে এবং এখানেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বাজনৈতিক দষ্টরের এক 
বৃহৎ অধিবেশনের আয়োজন করে। এই অধিবেশনে মূল আলোচ্য বিষয় 
ছিল মিলিটারি ও পার্টির গঠনের তুল ভ্রান্তি সংশোধন করা। কারণ সেই 
লময়ে এই বিষস্কে একটা চূড়ান্ত মতামত নেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল | 
এই অধিবেশন 'বাম' স্থবিধাবাদী ছলের অস্তিত্বকে সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিহ্ন 
করে দিয়ে চেয়ারম্যান মাও-র নেতৃত্বে এক নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির পতন 
ঘটিয়েছিল। 
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ছিড়য়ে পড়া এবং সহজ হবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । পুশর্গ ঠন 
আমাদের গঠনকে ব! সংস্থাকে সুসজ্জিত ও সহজ করবে । আমাদের 
সংগ্রামী সৈল্পদলকে শক্তিশালী করবে এবং এইভাবে অবস্থা খন 
আমাদের আয়ত্তে আসবে তখন শত্রপক্ষকে তাড়িয়ে দিতেও সাহায্য 
করবে । এমনকি খুব খারাপ অবস্থার মধোও আমরা দ্রুত এগিয়ে 
যেতে পারবে! এবং শক্রকে সহজেই তাড়াতে পারবো । এইভাবে 
আমর! আমাদের শক্তিকে সংহত করতে পারবো শক্রপক্ষের 
ঘেরাও, অনুসন্ধান অথবা প্রতিরোধের জবাব দিতে পারবো ।” 

আমরা যে বক্তব্যের জন্তে অপেক্ষা করছিলাম, কমরেড টেং-কা”র 
বক্তব্য সেখানেই এসে শেষ হল। তার বক্তব্য শোনার পর সমস্ত 
ব্যাপারটাই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল এবং আমাদের 
উৎসাহও আরো বাড়লো । তিনি যা বললেন, তার মূল বক্তব্য হল 
অতীত ঘুদ্ধের স্মৃতি। যখন আমর! আমাদের মৃগ কেক্র্রে ছিলাম, 
তখন স্থানীয় লোকের! স্বেচ্ছায় আমাদের গোপন খবর আদান- 
প্রদানের দায়িত্ব নিয়েছিল এবং প্রয়োজনে তার! প্রতিবার যুক্ধক্ষেত্র 
থেকে আহতদের স্টরেচারে করে সরিয়ে এনেছিল । এমনকি শব্রপক্ষের 
সঙ্গে যুদ্ধর সময় তারা শাদের বল্লম, তীর ও ধারালে। তরবারি নিয়ে 
এগিয়ে এসেছিল । তারপর বুদ্ধ শেষে তার আমাদের ডেকে প্রচুর 
পরিমাণে শুয়োরের ছানা, ছোট মুরগী উপহার দিয়েছিল । এই 
সময়ে পার্টি ও 'মজছুর-কৃষক গণতান্ত্রিক সরকার" মানুষের প্রয়োজনীয় 
জিনিসের ওপর জোর দিয়েছিল! এবং এ ব্যাপারে জনগণকে 
সোচ্চার হতে বলেছিল। কিস্তু আমরা আমাদের মূল কেন্দ্র থেকে 
সরে এসে এখন অনুভব করছি যে আমরা আমাদের নিজেদেরই 
সম্ভানদের হারিয়েছি । যুদ্ধের সময় আমরা কখনোই দেখিনি ষে 
শিক্ষিত ও নিয়মানুবন্তিতায় অভিজ্ঞ জনগণ আমাদের স্বপক্ষে এসেছে 
বা সহযোগীতা করেছে । এমনকি আমাদের আহত সৈনিকদের 
যথাষথ আশ্রয় ও চিকিৎসার প্রস্ততি নেওয়াও অত্যন্ত কের ব্যাপার 
ছিল। সেখানে খাছ, গুলি ও অন্ঠান্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস 
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সরবরাহের কোন স্থুবন্দোবন্ক ছিল না। ছ'মাসে আমর! প্রায় 
২,৫** কিলোমিটার পথ অণ্তক্রম করি। এই সময়ে আমরা 
কিয়াংসি, ছনান, কোয়াংসি ও কৈইচে। নামে চারটি প্রদেশ পার হয়ে 
যাই । এই টান। ছ'মাসে আনর। একটুও বিশ্রাম নেবার সুযোগ পাই 
নি। কারণ আমাদের শক্রপক্ষ প্রতি মুত্ুর্ধে আমাদের এশিয়ে 
যাধার পথ প্রতিরোধ করে রেখেছিল এবং সন্ধানী চোখে আমাদের 
অপরাম অনুসরণ করেছিল । এই অবস্থাই আমাদের গভীরভাবে 
জানিয়ে দিল মে, কেন চেয়ারম্যান মাও আমাদের মুলকেন্দ্র নগরীর 
উপকণ্ঠে সরেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ এই সমস্ত এলাকায় 
শরুপক্ষের শাসন ছিল দর্ধল। এই ছুবশতাই আমাদের মূল কেন্দ 
সরিয়ে নিয়ে যাবার চিষ্ঠাকে পাকা করেছিল । এবং এ কাজ 
চেয়ারম্যান মাও? নেততে অত্যন্ত বিপদের ঝুকি নিয়ে করতে 
হয়েছিল । ৩বে এই নতুন প্রতিষ্ঠিত মূল কেন্দ্রকে বাড়িয়ে তুলতে 
আরো সময় লেগেছিস। এই দীথ মাসের পদযাত্রায় প্রঙ্োকে 
আমাদের প্রশ্ন কতো আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি? ক কাজে 
যাচ্ছ? কোথায় আমরা আমাদের মূল কেন্দ্র স্থাপন করবো । সাঁতা 
কথা বলা কি, এ একই প্রশ্থ আমাদের মনেও আরাম জাগতো। 
এই মাচের সময়ে যশক্ষণ না আমাদের িহুবা শুকিয়ে 'গয়েছে, 
ঠতক্ষণ ধরে গনবর৬ আমাদের সঙ্গীদের স্মরণ করিয়ে দি. হয়েছে £ 
“মামরা যওক্ষণ আমাদের পার্টিকে অনুসরণ করবো, তত্ক্ষণই 
আমাদের ভবিষাত উজ্জল থাকবে!” এইভাবে পরস্পরের বোঝাপড়া, 
(নদেশ এবং কততপাবোধের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের অবস্থা 
যাচাই করে নিতাম এবং দেখতাম যে আমরা কোথায় দাড়িয়ে 
'আছি। এতে আমাদের মনের জোর বাড়তো। এবং আমাদের কাজের 
উদ্ভাম আকাশচুম্বি হত। 

পাটি:ক পুণর্গ হন করে বুদ্ধিমানের কাজই করা হয়েছিল । কারণ 
পৃথের কেন্দ্রীয় কমিটি সংগ্রামে ক্রমাগত অন্ধুপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছিল। 
মার্চের সময়ে এই মন্তব্য চারাদকে শোন! গিয়েছিল এবং ছড়িয়ে 
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পড়েহল। এই সভ্য বিশেষভাবে প্রমাণত হয়েছিল আমাদের 
রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটেলিয়ানের কাজে । যাদের কর্তব্য এবং কাজ 
ছিল পরপর সাঙ্ানো সৈম্তদল থেকে বিচ্ছি্ সৈশ্দলকে রক্ষা করা। 
এই বিচ্ছিন্ন সৈম্তদলের বেশী অংশই ছিল কৃষক শ্রেণী। যাদের 
কাজ ছিল সংগঠনের মূল কেন্দ্র থেকে ভারী বন্দুক তৈরীর যন্ত্রপাতি, 
ছাপাখানার ৭ জিনিস এবং আরো নানা প্রকার যন্ত্রপাতি 
সরবরাহ করা । এই সরবরাহের মধ্যে এমন যন্ত্রপাতিও দেখা যেত যা 
বহনে প্রচুর অন্ুবিধা এবং এই সমস্ত দ্রবা নিয়ে যেতে কম করে 
১০ জন যুবকের প্রয়োজন হত। বিশেষ করে এই সমস্ত জিনিস নিয়ে 
মদীপাব হব'র সময়ে, অথবা পায়ে পায়ে পাহাড় অতিক্রম করবার 
সনয়ে কিন্বা গিরিপথ পার হবার সময়ে আমাদের প্রতি কলো- 
'মটারের এক কোয়াটার পথ এগিয়ে আঙতেই এক ঘণ্টারও বেশা 
সময় লেগে যেত। এই সারা পথে আমাদের শরুপক্ষ আমাদের ওপর 
অবিরান গুলি বর্ষন ও বোমা বধন করে যেত। ফলে আমাহদর 
ঘোদ্ধারা শক্রকে শায়েস্ত। করবার জন্যে আমাদের সংগ্রা [মী সৈন্যদের 
সঙ্গে যুক্ত হবার অভিপ্রায়ে বাস্ত হয়ে পড়তো । আমাদের সংগঠনের 
নল কন্দে শক্রপক্ষরা ছি ঘেরাও ও দমন” নীতির প্রচার কাধ 
চালিয়ে ছিল, আমরা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রতিরোধ 
প্রচার কায আশাহত সাফলা অজন করেছিলাম । কারণ এখন 
আামাদের সৈন্যদল সহজভাবে চারিদিকে ছড়য়েছিল এবং 
ইচ্ভানুসারে সহজভাবে স্থান পরিবর্তন করতে পারছিল। এরা 
কখন প্রয়েজনে দীত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছিলো। এবং সময়ে 
পশ্চাদপসরণ করবার সুযোগ পাচ্ছিলো। কিন্তু বতমানে আমাদের 
ক্রমাগত শত্রুপক্ষের প্রতিরোধ ভেদ করে মার্চ করে ও দৌড়ে যেতে 
হচ্ছিলো, এইটাই একটা! বড় রকমের সমস্যা ছিল। আমাদের শুল 
সৈন্যদলের যে অংশ সামনে এগিয়ে ছিল, তাদের অনেক আঁ গ্‌ই 
আশাতীত মূল্য দিতে হয়েছিল । যখন আমরা এই সমস্ত বিষয়ে 
চিন্তা করি, তখন আমরা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের 
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সত্যতা ও বিচক্ষপণতার পরিচন্র পাই । এবং আমর] সবান্তকক্ণে পার্টির 
কানের সমর্থন জানাই । 

পরবতী দিনের অধিবেশনে আমাদের কমরেড টেংক! আমাদের 
রেজিমেন্টের অফিসারদের সন্তাব্য অদল-বদলের পুস্তাব ব্যাথ! 
করলেন। এর পরেই আমাদের রেজিমেন্টের সমস্ত বিভাগ প্রথম 
এবং তৃতীয় আমি গ্রুপে পৃণর্গঠন করা হল। একগাত্র কমরেড উ 
£লেচের অধীনে যে সৈন্দল ছিল তাদের ছান্ডা। তারা সেপ্টল 
গাডেরি অংশ হিসাবেই রয়ে গেল। তারও কিছুদদন বাদে আমি 
নিজেই পশ্চিন আমি গ্র,পের ৩৭ নং রেজিমেন্টে বদলি হয়ে গেলাম । 
হাদি তখন আমার কেন্দ্রীয় বিভাগের কনানডারদের কাছ থেকে 
ছুট গয়ে আমার নন রেজিমেন্টে যে'গদানের জন্গে রওনা হরে 
গেলাম। যাবার পথে আমি দেখলাম যে পাহাড়ী এলাকা? 
গাছগ্চলে নতুন পাতা আগমনের সম্ভাবনায় ভরপুর । এবং রাজ- 
প্রাসাদের নানা কামিশে নতুন ফলের তভার্থনা। আমি আনন্দে 


অধশগ হয়ে উঠলাম । 
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বসম্ত খতুর মত “ম্থনী” অধিবেশন সমস্ত সেনাদলের মধো একট? 
নতুন আশা! ও উদ্দীপনা নিয়ে এলো । পঞ্চন আনি গ্র,পের কাছে 
এ অধিবেশন এক নতুনের শপথ নিয়ে এলো | পুণগঠিনের সময়ে আশি 
গ্রপ তার নিজের বিভাগীয় আন্তত্ব নষ্ট করে দিয়ে নিজের অস্তিত্ববে 
আরো সহজ করে নিয়ে এলো এবং সমস্ত অফসারদের একেবারে 
গোড়া থেকে কাজ শুরু করবার আদেশ দেওয়া হন। এই সময়ে 
সংগ্রামী সেনারা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল । রাজনৈতিক এবং 
পাটি ক:মটির কারকলাপ অনেক উন্নত পর্যায়ে এসেছিল । রাজ- 
নৈতিক সেনানা বিভাগকে দিয়ে একট ছোট প্রচার দল গড়ে তোলা 
তয়েছল। সৈম্তারা যখন বলছে টান! গাড়ী করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম 
কর:ডা তখন এই দল গান গেয়ে অথবা কোন আমোদ অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করে এদের উৎফুল্ল 4াখতো। আবার সৈম্তেরা কোথাও তাবু 
গাড়লে, তখন এই দল 'শ্লোগান' লেখার দায়িত্ব নিত । এই ধরনের 
বীর্ষকলাপ সমস্ত সেনা বিভাগে একট] নতুনের শ্বাদ নিয়ে আসতো : 
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৩৭ নং রেজিমেণ্টে বদলি হবার পরেই আমাকে পশ্চাত্রক্ষী সৈম্য 
দলে নিয়োগ করা হল। যখন আমরা “কুয়ানটু' নদীর পৃর্দিকে ১২ 
কিলোমিটারের মধ্যে এসে পে ছলাম, তখন আমি গ্রপের প্রচার 
বিভাগের ভাইরেক্টার চ্যাং চী-চুন আমাদের রেজিমেণ্টে এলেন। তিনি 
একট '্র।ম্সমিটার সেট" সঙ্গে এনেছিলেন । 

ইতিমধো আমাদের সৈন্যাদল “উনানের' উত্তর-পুরে অবস্থিত 
উইদ্িন' শহরের পশ্চিম দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। শত্রুপক্ষের 
'সনানীর! এই সময়ে 'আনজি' নদীর দক্ষিণে পরিখা খননের কাজ শুরু 
করেছিল। ফলে আমাদের অবস্থা খারাপের দিকে চলে যাচ্ছিলো । 
সঙ্গ সক্ষে চেয়ারম্যান মাও শক্রপক্ষকে তাড়াবার জন্যে একটা সুদূর 
প্রসারী ও দৃরদৃ্টি সম্পন্ন সিদ্ধান্ত পাশ করিয়ে নিলেন। তিনি 
এ্।মাদেব সৈন্যদলকে অতি শীশ্র “টানজুতে” ফিরে যেতে বললেন। 
চাংচী-চুন মিলিটারী কমিশনের সেই অডণর রীলে করে শুনিয়ে 
গামাদের অগ্রগতি থামালেন এবং পরধতা কাজের জন্যে তৈরী হতে 
সললেন । এই সংবাদে আমর] খুবই অবাক হলাম, কারণ গত ছু" 
দনে এ অঞ্চলে কোন শঞপক্ষের সাক্গ।ৎ পাওয়া মায় নি। তবে 
বান্সমিটার হাতে চ্যাং চী-চুন-এর উপস্থিতির কারণ উপলব্ধি করতে 
পারলাম । এখানে আনাদের রেজিমেন্টের অফিসাপদেরও ডাকা হল, 
চ্যাং আমাদের সকলের উদ্দেশ্য করে বললেন £ আপনাদের ৩৭ নং 
'বজিমেণ্টের প্রতিরোধ বুদ্ধের ক্ষমতা দ্দীকত। আপনাদের এবারে 
টানজু” ও “লোসানকুয়ান? পুনরায় অধিকার করার জন্যে যুদ্ধ করতে 
যতে হবে। এবারে আপনারা আপনাদের প্রধান ও মূল সৈম্ট দলের 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে লঙবেন এবং তারপর আপনাদের আবার “ম্ুনীতে' 
করে আসতে হবে । আপনাদের এ দায়িত্ব খুবই কঠিন। মিলিটারী 
কমিশন আপনাদের এক জায়গায় স্থির হয়ে না থেকে ঘুরে ঘুরে 
প্রতিরোধের কৌশল অবলম্বন করতে বলেছেন । এবং শক্রপক্ষকে 
তিনদিন 'অথব। তারও কিছু বেশ সময় অবরোধ করে রাখতে বলেছেন। 
এখন থেকে আপনারা সোজান্ুজি মিলিটারী কমিশনের হুকুমের 
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জধীানে ০৯৯৯৮” 

আনাদের এ আগির জন্ম এবং বৃদ্ধি বলতে গেলে একেবারে শুন্চ 
থেকে । এ আনি প্রথম সৃচনাতে ছিল অত্যন্ত 'ছোট এবং ছল । 
তারপর ধীরে ধারে এর বৃদ্ধি ঘটে এবং এক বৃহৎ শক্তিতে পরিপত 
হয়। ক্রমবর্ধমান এই শক্তি বিপ্লব-যুগ্ধের সমস্ত পরিকল্পনা! ও রণ- 
কৌশল রী করতো এবং সমস্ত বিভাগে নির্দেশ পাঠাতো । এ 
সমস্তই ছিল চেয়ারন্যান নাওর মিলিটারী পরিকল্পনা ও চিন্তা । 
লাল ফৌজ পন্তংনর কিছুদিন পরেই চেয়ারম্যান মাও কিছু আদর্শ ও 
নিয়মাবলী ঠৈরা করলেন । এ নিয়মাবলী যেখানে শক্রপক্ষ সংখ্যায় 
এবং শান্তিতে বেশ] থাকবে সেখানে গরিলা যুদ্ধ পালন করা হবে। 
নিদদেশিত নিয়মাবলীর মুখা বিষয় ছিল শিম্পলিখিত ; “গজ নগণকে 
জাগরিত করবার জন্যে তুমি তোনার সৈন্তদলকে নানা ভাগে বিভক্ত 
কর। কিন্ত শরুপক্ষের সঙ্গে মোকাবিলার সনয়ে শক্ত কেন্দ্রভূত 
কর” "শরুপক্ষ এগয়ে এলে আমরা পশ্চাদপসরণ করবো; 
শক্ুপক্ষ কোথাও তাবু গাড়লে আমরা বিরক্ত করবো; শক্রুপক্ষ 
ক্লান্ত হয়ে পড়লে, আমরা আক্রমণ করবো, শত্রপক্ষ পশ্চাদপসরণ 
করলে আমরা অনুসন্ধান করে বেড়াকো ।” “সংগ্রামের স্থায়ী কেন্দ্র 
যদ বাড়াতে চাঙ তবে অশাকা বাক ও অমস্থণ পথে এগিয়ে যাবার 
সংকল্প নাও; যখন শব্রপক্ষ শক্তিশালী অবস্থায় অনুসরণ করবে, 
তখন তাদের ঘিরে ফেলবার সিদ্ধাস্ত নাও ।” এই আদর্শ অথবা 
নিয়মাপলী শর্রপক্ষের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় “ঘেরাও দমন' নীতির 
সংগ্রামের সময় আরো বিস্তারিভ হয়েছিল । এই সময়ে শক্রপক্ষকে 
সংগ্রামের প্রথম সারিতে আটকে না রেখে আমাদের সৈন্যের! যেখানে 
স্যোগ এবং সুবিধা পেয়েছে সেখানে লড়াই করেছে। কলে যে 
, সমস্ত জায়গায় শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা বেশী এবং শক্তিশালী সেখানেও 
আমাদের সৈম্তেবা জয়লাভ করেছে । কিন্তু শক্রপক্ষের পঞ্চম 
“ঘেরাও ও দমন' নীতির অভিযানের সংগ্রামে আমাদের আসাফঙ্গের 
কারণ, তখন “বাম” স্থবিধাবাদী দল চেয়ারম্যান মাও,র নীতি বাতিল 
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করে দিয়েছিল । যদ্দিও ভার সৈন্ত পরিকল্পনা-নীতি আমাদের 
সকলের মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে গিয়েছিল। শেষের কয়েক দিন 
আমাদের সৈশ্তদল শক্রপক্ষকে কৌশলে এড়াবার জন্যে বেশ কয়েকটি 
রণ:কীশল ভৈরী করেছিল । এখন আমরা জানতে পারলাম ফ্ধে 
আমাদের মূল সৈম্তদলকে এবারে 'লোমানকুয়ান, ও “স্থনী' অঞ্চল 
স্বরে এক বড় রকমের সংগ্রামে নামতে হৰে। রণকৌশল পরিবর্তনের 
মধো মাত্র এইটুকু ইংঙ্গিত পেলাম যে, এবারে চেয়ারম্যান মাও নিজে 
এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন । এই কথা শোনা মাত্রই আমরা সকলে 
শুয়ানক ভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। আমাদের রেজিমেপ্টের 
কনানডার লী পিং-জ্জেন, যিনি কৌমিনটাং সৈন্যদলের হূর্বলতাগুলো। 
জানতেন, তিনি আমার কাছে এসে চুপি চুপি বললেন £ “আমি জোর 
দিয়ে বলতে পারি যে এবারে আমরা এক অদ্ভুত যুদ্ধে লড়তে 
যাচ্ছি।” 

আলোচনার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে এখন আমরা 
'কুয়ানটু হো? গ্রামে ফিরে যাব। কারণ সেখানের বিস্তৃত ভূমিখণ্ড 
আমাদের অনুকূলে । গ্রামটি বড় বড় পর্বতে ঘেরা এবং সামনে একটি 
ছোট নদী প্রবহমান । আমাদের অন্থুসন্ধান করতে গেলে শক্রকে 
এই গ্রাম পার হয়ে আসতে হবে। আমরা পরিকল্পনা করলাম যে 
শক্রুকে অন্ততঃ একদিন সেখানে আটকে রাখবো । তারপর মিলিটারী 
কমিশনের নির্দেশ অস্ুলারে তাদের “কৈচো” প্রদেশের উত্তরে 
“লিয়াংলান” ও য়েনস্থুই'-এ সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রবৃত্ত 
করবো । 

মার্চের শুরুতেই আমরা আমাদের সৈম্থদ্সকে কাজে নিয়োগ 
করবার জন্যে স্থসংবদ্ধ করতে লাগলাম । আগামী যুদ্ধে যোগদান ও 
প্রতিবাদ করবার স্থষোগ পেয়ে তারা গৌরবান্বিত। কারণ এই যুদ্ধ 
অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে লড়তে হবে। সামনের পর্বতের দিকে অন্ধুলি 
নির্ধেশ করে একজন সৈনিক বঙ্গলেন £ “পর্বতগুলো। অত্যন্ত লম্ব। 
এবং এর ঢালুপথ অত্যন্ত শক্ত । আমর। অনায়াসেই একদিনের জন্য 


৫৫ 


শক্রপক্ষকে আটকে রাখতে পারবো 1” অপর জন বললেন £ “শক্র- 
পক্ষ যখন এগিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছে, তখন আমার প্রতিরোধের 
যুদ্ধে অংশ নিতে আপত্তি নেই। আমাদের নেতৃবর্গ হতদিন বলবেন, 
আমরা ওদের ততদিন আটকে রাখতে পারবো” 

“কুয়ানট্রঙ্ো”তে পৌছে আমরা পরিখা খননের কাজ শুরু 
করলাম । এবং সেছুয়ানের? মূল সৈশ্গদলের যুদ্ধনেতা লিউ নিয়াং ও 
তার উপদেষ্টা বিভাগ সমস্ত আয়োজন সহ পরদিন অতি প্রত্যুষে সেই 
গ্রামে এসে হাজির হলেন । শক্রুপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে পাচ দিক থেকে 
আমাদের ওপগ এক ভয়াবহ আক্রমণ করে বসলো । কিন্তু আমাদের 
সেনাপতিরা ও সৈশ্ঠরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হয়ে এবং কখনও 
সম্মিলিত ভাবে অতাস্ত ধৈর্যসহকারে লড়াই করে গেল। শক্রপক্ষের 
আক্রমণ একের পর এক ফিরিয়ে দিতে লাগলো । এই যুদ্ধে শক্র- 
পক্ষকে নিদারুণ ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল । প্রথম দিন শব্রুপক্ষ 
এক অথবা ছুই কিলোমিটার এগিয়ে আসতেই ১০০ জন আহত 
হয়েছিল এবং সে ক্ষঠি তাদের স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু সেই 
অনুপাতে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ সামান্য । সন্ধ্যাবেলায় শক্রু- 
পক্ষের ছুইটি সৈগ্যবিভাগ যুন্ধক্ষেত্রের পাশ দিয়ে বিশাল পর্বতে ওঠার 
চেষ্টা করতে লাগলো । আমর তখনি বুঝে নিলাম যে শক্রপক্ষ 
আমাদের রেজিমেন্টেব ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করছে। রাতের 
অন্ধকারে আমরা সেখান থেকে ছ+কিলোমিটার পিছিয়ে এলাগ এবং 
আবার নতুন করে পরিখা খননের কাজ শুরু করলাম । এক রাতের 
মধ্যেই প্রতিরোধের কাজ চমৎকার ভাবে হয়ে গেল। সেখানে সৈন্য 
নিয়োগ করা হল। এবং সৈম্তদল পরবর্তী দিনের যুদ্ধের প্রস্ততি 
নিয়ে যমোতে গেল । 

আমরা আমাদের যুদ্ধের তৃতীয় দিনে পৌছুবার জন্যে এগুতে 
পাগলাম। আমরা আমাদের একজন জেনানায়ককে হারালাম। 
কিন্তু শত্রুপক্ষের পুনরায় ১০* জন আহত হল। শরক্রপক্ষে৭ বন্দী 
সৈম্তদলেরা আমাদের জানালো যে তাদের মোট সৈশ্ভসংখ্যা নয় 
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রেজিমেন্ট । এরা তিন ব্রিগেডের মত শক্কিশালী। তারা “লুচো- 
ইপিন, এলাকায় দুর্গ নির্মাণ করেছে এবং অপর বুদ্ধ নেতা ও সৈগ্যের 
সাহায্যে 'ইয়াংজির'-র দক্ষিণে আমাদের শেষ করে দেবার পরিকল্পনা 
করেছে। তারা কল্পনাও করেনি ষে আমর! পূরাকে ঘুরে যাব। 
একজন যুজ্ধব্দী, সে আবার পরাজয় স্বীকার করতে নারাজ এবং 
শত্রুপক্ষের গোপন সংবাদ জানাতেও অন্বীকৃত। অনেক চেষ্টার পর 
জানালো £ “তোমরা যদি 'লুচো-ইপিন' অঞ্চলের নদী অতিক্রম করো, 
তাহলে আমরা তোমাদের তান্ডাতাড়ি শেষ করে দিতে পারবে 1% 
এই কথা শুনে আমরা জবাব দিলাম £$ “তোমাদের যদি বুছি 
থাকতো, তাহলে তোমাদের এমন বন্দীদশা ঘটতো। নাঁ। চীনা 
রাজ্য একটা বৃহৎ রাজ্য । আমাদের সামনে অনেক রাস্তাই খোল 
আছে। আমরা যেখানে খুশি যেতে পারি। তোমরা কি মনে কর 
আমর এতই বোকা যে আমরা আমাদের মাথা স্বেস্ায় পাহাড়ে 
ঠকে ভাংবো ?” 

আমরা ধীরে ধারে সৈন্ত তুলে নিতে লাগলাম যতক্ষণ না আমর! 
দ্বিধা-বিভক্ত রাস্তার মোডে এসে পৌছলান । দক্ষিণ-পৃধের রাস্তাটা 
ছোট। এই পথ ধরে আমাদের মূল সৈন্থা “ংজু"-র দিকে মার্চ করে 
এগিয়ে গেল । অন্য পথট। ছিল আসল পথ, যেপথ *গয়েনন্ুই? হয়ে 
“সাংকান”-এর উত্তর-পূর্বে এসে মিশেছে । মিলিটারী কমিশনের হুকুম 
ছিল শক্রুপক্ষকে অল্প-শ্বল্প আক্রমণ করে বিভ্রান্ত কর। এবং তাদের 
“ওয়েনস্ুই'-এর দিকে সরে যেতে প্ররোচিত করা । সেইদিন সন্ধ্যায় 
বন্দীদের সঙ্গে কিছু সময় কথাবার্তার পর আমরা তাদের ছেড়ে 
দিলাম এই কারণে যে, তারা তাদের দলে পৌছে আমাদের পরবর্তী 
যাত্রার মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করবে এবং শক্রপক্ষকে অন্যদিকে 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়ে আমাদের ফাদে নিয়ে আমবে। 

পঞ্চম দিনের ভোর বেলায় শক্রপক্ষ আবার এগিয়ে এলো । 
আমরা এটাই আশা করেছিলাম । সারাদিন দারুণ যুদ্ধের পরেও 
সন্ধ্যাবেলায় আমরা কিছু সংখ্যক সৈন্যকে “লিয়াংসান আক্রমণের 
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জঙ্টে পাঠালাম । 

এট একটা বড় গ্রাম । লম্বায় ১.৫ কিলোমিটার । - শক্রসৈন্তে” 
ভন্তি। আমাদের সৈল্চদল গভীর রাত্রে অন্ধকারে পথ করে করে গ্রামে 
হাজির হল এবং রাস্তার তুঃমুখে হাত-বোমা ফাটালো। সঙ্গে সঙ্গে 
শরুপক্ষের সৈন্েরা ঘুম থেকে উঠে ছু'দিক থেকে গুলি ছুড়তে 
আরম করলো । ফলে লড়াইটা হতে লাগল নিজেদের মধ্যে । 
আনাদের সৈশ্বের! সেই সুযোগে বেরিয়ে এলো । সার রাত ধরে 
শরুপক্ষের পরস্পরের মধো যুদ্ধ চলতে লাগলো । এবং দূর থেকে 
মেনিনগান, রাইফেল ও নানা ধরনের গুলি-গোলার আওয়াজ কানে 
আসতে লাগলো । সকাল বেলায় শরুপক্ষ দেখলো যে তারা 
সারারাত নিজেদের মধ্যেই লড়াই করেছে । আমাদের রাতের অক্রমণ 
কারীর! যখন ফিরে এসে শক্রপক্ষকে হতবুদ্ধি করবার বিস্তারিতবিবরণ 
পেশ করছিল তখন আমর! আনন্দে ফেটে পড়ছিলাম । 

গত রাতের আক্রমণে শব্রপক্ষ স্বাভাবিক ভাবেই ক্রুদ্ধ হয়ে 
উঠলে! | ফলে যষ্ঠ দ্রিনে তারা ভয়ানক ভাবে আমাদের ওপর 
ঝাপিয়ে পড়লো । আমরাও ছুদাস্ত ভাবে তা ফিটিয়ে দিলাম 1 শত্র- 
পক্ষের সৈম্যদল হঠাৎ আবিষ্কার করলো যে গত ছ"দিন ধরে তাদের 
বিশাল সৈন্য যাদের বিরুদ্ধে লড়ছে তাদের মোট সৈন্য সংখ্যা এক 
রেজিমেণ্টের বেশী নয়--অর্থাৎ আমরা ৩৭ নং। তখন তারা বুঝতে 
পারলেন য়ে তারা বোকামী করেছে । অতএব আর দেরা না করে 
তারা সেখানকার সৈন্য তুলে নিয়ে আমাদের মূল সৈন্যদলের 
অনুসন্ধানে যাত্রা করলো । কন্ত বিলম্বে, ততক্ষণে আমাদের মূল 
সৈন্যদল 'লোসানকুয়ান? “মুনীর” দক্ষিণ অঞ্চলের শত্রুপক্ষের অনেক 
ঘাটি নিক্ষিয় করে দিয়েছে । 

আমাদের গতিরোধের কর্তব্য সমাপ্ত । এবারে আমরা “লোসান- 
কুয়ানের' কাছে মূল সৈন্যদলের সঙ্গে যুক্ত হলাম। সেখানে আমরা 
মিজিটারী কমিশনের কাছ থেকে একট অভিনন্দনের টেলিগ্রাম 
পেলাম । তাতে জানানে হয়েছে, আমরা আমাদের পদের অতি 
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অল্প সংখ্যক সেনানীকে হারিয়েছি বটে, তবে বর্তব্যক্ণ ত্তিশয় 
সাফল্যের সঙ্গে পালন করতে পেরেছি। কমরেড লী পিং জেন 
উত্তেজিত ভাবে বললেন £ “চেয়ারম্যান মাও-র সৈন্য পরিকল্পনা 
চিন্তাই আমাদের সকল সাফলোর সোপান। চেমারম্যান মাও-র 
সুপরিকল্পিত নেতৃত্ব, সৈন্যদের সময় মত ছড়িয়ে পড়বার পরিকল্পন। 
ও কৌশল এবং সমস্ত লিভাগের পৃণর্গঠন ছাড়া আমরা সাফল্যলাভ 
করতে পারতাম না।” 
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গলাউসানকুয়ান-স্তুনী” অঞ্চলে আমাদের অভূতপৃধ সাফল্য 
শু সৈন্যদের মনে প্রচণ্ড ভাবে ভীঠি সঞ্চার করলো। শত্রপক্ষ 
এবারে আর আমাদের যুদ্ধে না নামিয়ে তারা “উনান কৌচো সেচুয়ান' 
ব্ডারে আমাদের প্রতিহত করবার জন্যে দূর্গ ও প্রাচীর নির্মান করতে 
লাগলো । আমরা শক্রপক্ষকে আমাদের সীমানার বাইরে রাখবার 
জন্যে তাদের না! জানিয়ে উচিয়াং নদী পার হলাম এবং উত্তর পথ 
ধরে “সেচুয়ান” প্রদেশে প্রবেশের চেষ্ট। করতে লাগলাম। লাল 
ফৌজের মূল সেনাদলের কাছে এ প্রদেশে আসবার এই পথটাই 
ছিল সহজ পথ । যখন আগাদের মূল সৈম্তদল “কৌচো? প্রদেশের 
দক্ষিণ দিকে ঢোকবার জন্যে “কোইয়াং অতিক্রম করে যাচ্ছিল, 
তখন আমাদের ৩৭ নং রেজিমেণ্ট তাদের পশ্চাদরক্ষীর কাজে নিযুক্ত 
ভিল। “কৌচো? প্রদেশের পর এই পথ “কুনমিং-এর পশ্চিম দিক 
দিয়ে উনানের রাজধানীর দিকে এগিয়ে গেছে। এই ধরনের 
দেশাস্তরে ভ্রমণে আমাদের রেজিনেপ্টের মধ্যে একটা সুন্দর ও সুখী 
পরিবেশ বজায় ছিল। আমাদের সৈশ্যদল “কিয়াংসি' প্রদেশের মূল 
ঘশটি থেকে যাত্রা! শুর করধার সময় থেকে ৩৭ নং পশ্চাদরক্ষা 
সৈহ্যদল হিসাবেই কাজ করে আসছিল । কিন্তু এ কাজে আমাদের 
£সনানীর! খুব খুশি ছিল না। আমরা সাধারণ ভাবে রাত্রে মার্চ 
করতাম এবং দিনে বুদ্ধে নিয়োজিত থাকতাম । শক্রপক্ষ আমাদের 
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এত সন্ধানী দৃষ্টিতে অস্থুসরণ করে বেড়াতো। যে আমরা খাৰার অথব। 
খুমোবার সময়টকু পর্ধস্ত পেতাম না। রাত্রে মার্চ করে যাওয়া হত 
অনিয়মিত ভাবে । রয়ে রয়ে এবং থেকে থেকে । সময়ে সময়ে 
এমনও দেখ! গেছে যে আমরা সার] দিনে মাত্র পাচ কিলোমিটার পথ 
এগিয়েছি । ভোরের প্রথম আালোয় শক্রপক্ষ যথেষ্ট বিশ্রাম এবং 
আহারের পর নাছোড়বান্দা ভবে আনাদের পদচিহ্ন অন্থসরণ করে 
বেড়াতো । আমর] দু'দিক থেকে তাদের সাঙ্গে যুদ্ধ করতাম । সম্মুখ 
থেকে এবং পশ্চাতের পক্ষী হিসাবে জেই সময়ে আমরা সত্যিই 
প্রতিরোধের ভূমিকায় ছিলাম। কিন্তু যদিও এখনও আমরা পশ্চাদরক্ষা 
হিসাবেই কাজ করে যাচ্ছি তবুও আমাদের মূল সৈম্ভদল আমাদের 
পথ থেকে অনেক দূরে এগিয়ে আছে। ফলে এখন আমরা এক 
রাতে ৪৫ কিলোমিটার পথ পধস্ত এগিয়ে যেতে পারছি । যখন 
ভোরের আলে দেখা দিচ্ছে এবং আমরা এক নতুন ঘাটতে এসে 
হাছির হগ্ি, আমরা তখনই সেই স্থানের জনগণকে আমাদের পার্টির 
নীতি বোঝাতে শুরু করি। লাল ফৌজ কেন লড়াই করছে তা 
পাখা! করি এবং স্থানীয় ভাড়াটে গুণ্ডাও অভদ্রলোক সম্পকে 
খোঁজ-খবর করি। প্রয়োজন হলে আমরা সেখানে জনসভার 
আয়োজন কার এবং যে সমস্ত ভাড়াটে গুপ্তা স্থানীয় লোকদের মুখে? 
গ্রাস কেড়ে খাচ্ছে তাদের সে গ্রাসের অংশ পুনরায় কেড়ে নেবার 
জন্যে শ্রমিক শ্রেণীকে একত্রিত করবার চেষ্টা করি । আমরা আমাদের 
সংগ্রামের শেষের দিকে পর পর যে সাফলা লাভ করেছিলাম, তাতে 
আমাদের সমস্ত অফিলার ও কমী্দের মনে একটা সাহস ও বিশ্বাস 
এনে দিয়েছিল। আমাদের এই সাফল্য আনাদের মনে যথেষ্ট 
উৎসাহের কারণ হয়েছিল । এমনাক এই সাফল্য আমাদের অসুস্থ ও 
আহত সৈনিকদের মনেও এত উৎসাহ এনে দিয়েছিল যে তারা 
নন্েরাও আমাদের সাহায্য করতে চেয়েছিল, আমাদের মার্চে এগিয়ে 
আসতে চেয়েছিল এবং নিজেদের সাজ-সরঞ্জাম নিজেরাই বহুণ করিতে 
চেয়েছিল। একদিন দেখলাম একজন অন্থস্থ সৈনিক আমাদের মার্চের 
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সারির পেছনে দাড়িয়ে । আমি যখন তাকে গ্রন্থ করলাম যে সে 
নিজেকে এইভাবে খাড়া রাখতে পারবে কিনা । তখন সে মহ হেসে 
বললো ; “যদি এই ঘটনা কয়েক মাস আগে ঘটভো) তবে আমি 
ভেঙ্গে পড়তাম । কারণ মেই সময়ে এই অবস্থার কিছুই জানতাম 
না। কিন্তু এখন ভা নয়। এখন আনি বিশ্বাস করি যে যাদ আমরা 
আমাদের পার্টির নীতি অনুসরণ করে চলি, তাহলে অবস্থা আয়ত্বের 
বাইরে যাবে না। আনরা ভূল পথে চলবো না । আমি অসুস্থ একথা 
সত্যি । তবে এ সংবাদ খুব একটা জরুরী নয়। যতক্ষণ না আমর! 
আমাদের নতুন ঘাটিতে আসতে পাবি ততক্ষণ আমি নিজেকে ধরে 
পাথতে পারবো)” 

এপ্রিলের শেষের দিকে আনরা 'উনান-কৌচো”-র সীমানায় এসে 
হাজিব হলাম। আমরা পুবেই খবর পেয়েছিলাম যে “উনান' 
প্রতিরোধ ক্ষমতায় ছুবল। সুতরাং আমরা “কুনমিং-এর দিকে জোর 
করে নাচ করতে লাগলান। তারপর 'চিয়াুপিং ফেরীর কাছে 
“চিন্সা” নদা পাপ হয়ে উত্তর দিকে আমরা আনাদের গতি পরিবর্তন 
করলাম । মিলিটারী কমিশনের ভকুমে আমাদের পঞ্চম আমি 
গ্রপ যে সমস্ত সেনানীরা নদী পার হয়ে যাচ্ছিলো, তাদের পশ্চাদ- 
রক্ষণ হিসাবে কাজ করছিল । যাতে সেনানীরা অতি সহজেই নদী 
পার হয়ে যেতে পারে । এরা শত্রপক্ষক্ষে প্রতিরোধ করবার জন্যে 
এবং বাধা দেবার জ্তন্তে 'সিপানহো"তে এক প্রতিরোধ ঘাটি গড়ে 
তুলেছিল । 

“সিপানহো' পর্বত বেষ্টিত ভূমি । এরই পাশ দিয়ে ভয়ঙ্কর এবং 
খরজ্রো তা “চিন্স।, নদী প্রবাহিত । “সিপানহোর? পাশ দিয়ে কেউ 
যদি পর্বত চূড়ায় আরোহণ করতে চায় তবে তাকে আকা-বাকা ভাবে 
অত্যধিক পরিশ্রমে ৩০ কিলোমিটার পথ অর্তক্রম করতে হবে। 
ভরমির কর্দমাক্ত ভূমি পরীক্ষা করে আমি গ্র.পের কমানডার টাং চেন- 
টাং বেশ জোর দিয়ে বললেন £ “শক্রপক্ষ তার মূল সৈন্যদলকে 
আমাদের আক্রমণের জন্যে এখানে পাঠাতে পারে। কিন্তু তাতে 
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আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। আমরা ক্রমে ক্রমে তাদের 
প্রতিরোধ করবো এবং এই পৰত আমাদের প্রভৃত কাজে আসবে রা 
তারপর তিনি আমাদের উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন : “তোদরা 
যে ভাবেই হোক ভোনাদের কর্তবা পালন করবে? এবং সেই একই 
সঙ্গে নিজেদের লোকদের প্রতি নঙ্জগর রাখবে । আমাদের আহতদের 
খা! যাতে পা বাছে তার জন্বো সবোতভাবে চেষ্টা করবে। 
তোমাদের সৈনাদলকে ছড়িয়ে পড়তে বল। বল পাহাড়ের চুড়ায় 
চুড়ায় এবং যেখান থেকে নুদ্ধ করতে সুবিধা হবে সেই সব স্থান দখল 
নিতে এবং ঘাটি গাড়৬। প্রতিট সুবিধাজনক ম্মানের সদ্ববাবহার 
করবে। রাছে শক্রপক্ষকে আক্রমণের স্রযোগ থেকে কখনো নট 
শরণ না” 

'সিপ/নহে তত আমাদের ঘাটি গাডবার তিন দিন পরে উ চাউিই- 
এর নোড়তে চিয়াংকাইসোকের ক্ষিপ্ত সৈন্তাদল 'অঙফিতে আমা:দর 
ওপর ঝা'পয়ে পড়লো; "ম্ুনাচতা আমাদের প্রথম ও তৃতীয় আনি 
গ্র“প উ-র তুঠ ডিতিশান সৈম্তাক তাড়িয়ে দিয়েছিল । সুুঙগাং 
এবারে উ অতান্ত সাবধান ছিল। সে এবারে প্রচণ্ডভাবে গোলা" 
ব.কুুদর সাহাষে। আমাদের আক্রমণ করে বসলো । যে সমস্ত উচু 
ভায়গায় আমর) প্রাতরোপের ঘটি গেডেছিলাম, সই সমস্ত জায়গায় 
তারবিপাম শেল বৃষ্টি করত পাগলা পাহাডের ওপরের ঘাটি থেকে 
আমপ্া নাচে তাকিয়ে দেখে পেলাম যে শক্রপক্ষ অবিরাম বন্দুকের 
নলে আন ঝরাচ্ছে এবং একে অপরকে উত্তেজত করছে । হগ়াৎ 
'শল বৃষ্টি শষ হলে দেখা গেল শক্রপক্ষ আমাদের ঘশাটির কাছাক'ছি 
এসে পড়েছে । তখন আমাংদর অঠকিত হাঙবোনা সমস্ত পোয়া 
১৪5 করে তাদের জাস্তানায় গিয়ে ফেটে পড়লো । ফলে তারা 
বাতাসে আব্জনা৫ মত ছড়িয়ে পড়লো । এর পরেও শব্রপক্ষ 
মামাদের আরো হাশার আক্রমণ চালিয়েছিল এবং আমাদের 
অগ্রগামী ঘণাটিগুলোকে আগ্চন এবং ধোঁয়ায় আচ্ছন্ম করে দিয়েছিল | 
ইতিমধ্যে সামনের ঘণাটি থেকে একজন দ্রুত খবর নয়ে এলো যে, 
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যেহেতু আমাদের সৈন্যদল পর্বতের চূড়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং 
প্রতিটি ঘাটি ১* থেকে ২০ জন সৈম্টা আগলে রেখেছিল এবং এ 
ছাড়াও শক্রুপক্ষের এলোমেলো শেল বৃষ্টির জন্যে আমাদের আহতের 
খ্য! খুব বেশী নয় । আমরা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি ষে শত্রপক্ষ 
একেবারে নিংশেষ হয়ে না যাওয়! পর্ষস্ত আমরা তাদের যুদ্ধে নিযুক্ত 
রাখতে পারতাম । এই সংবাদ আমাদের এই বিশ্বাসই নিয়ে এলো 
যে আমাদের উদ্ধতন সেনানায়কগণ সৈন্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তাই 
ক্ষমতাবান ও মেধাবী | 
শক্রপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণ অবিরাম চলতে লাগলো । আমর 
আবার নতুন করে শরুপক্ষের আহতেব সংখা বাড়িয়ে দিলাম । ফলে 
আনাদের সৈন্যদল “চিন্সা নদী 'অতিক্রম করবার অবকাশ পেল। 
কিন্ত তা সত্বেণ পূব বাবস্থা অনুসারে আনরা পশ্চাদপসরণ করলাম । 
কারণ আমাদের পূ পরিকল্পনা ও সৈনাদলেব শপথ শরুপক্ষকে এমন 
ভাবে 'অবরোপ করে রেখেছিল “য় তাবা দিনে ৩৫ থেকে ৪ কিলো" 
মিটারের বেশী পথ অশ্রসর হতে পাব নি পঞ্চন দিনে শরপক্ষের 
তুটি দল পবত্ের পাদদেশে আমাদের একটি বিশেষ ঘণাটি তাবরোধের 
চে! চালাতে লাগলো । তাতে আহাদের অবস্থা গুরতর হয়ে দাড়াল। 
আমরা যে মুহুতে আনাদের শেষ প্রঠিরোধ ঘাঁটিতে ফিরে এসেছি, 
কমরেড লী ফু-চান পার্টির কেন্দ্রীয় কর্িটি ৪ চেয়াণম্যান নাও”র 
নি.দিশে আমাদের আনি গ্রুপে এসে হাজির হালন । তিনি আমাদের 
গানালেন যে হাজার হাজার লাল ফৌজ মাত্র কয়েকটি “পাটের 
সাহায্যে ফেরী করে দিনে-রাতে চিন্সা নদ অতিক্রম করে যাচ্ছে। 
এবং এ অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ফেন স্দয়ং চেয়ারম্যান মাও ' সমস্ত 
লাল ফৌজের দুই তৃতীয়াংশ নদশ অতিক্রম করে অপর পারে পৌছে 
গেছে। যদি আমর এইভাবে আর তিনটে দিন ওদের ধরে রাখতে 
পারি, তাহলে চিয়াং কাইসেকের হাজার হাঙ্গার সৈন্য যারা 
অবিরাম আমাদের ঘিরে রাখছে, অনুসরণ করছে ও দমন নীতি 
চালাচ্ছে, ভারা এবারে পরাজয় পীকার করতে বাধ্য হবে। পরি 


ত% 


শেষে তিনি জানালেন, “চেয়ারম্যান মাও আপনাদের জানাবার জন্যে 
বলে পাঠিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় কমিটি আপনাদের পঞ্চম আমি গ্রুপের 
ক্ষমতায় বিশ্বাসী । তারা বিশ্বাস করেন যে আপনারা এই বৃহৎ এবং 
কঠোর কর্তবা সুন্দর ভাবে পালন করবেন।” পরমুহুর্ণে পার্টি 
কমিটি এবং রাজনৈতিক বিভাগ চেয়ারম্যান মাওর নির্দেশ প্রতিটি 
পদের ঈৈন্যদের জানাবার জন্যে কিছু কর্মী পাঠালেন । চেয়ারম্যান 
মার এই নির্দেশ প্রতিটি সৈনিকের মনে আবার নতুন করে 
উদ্দীপনা এ উৎসাহ ফিরিয়ে নিয়ে এলো । তারা কাদের সংকল্ে ও 
কর্তবো স্থির থেকে সমস্বরে বলে উঠলেন £ “যতক্ষণ আমর নিশ্বাস 
নিতে পারবো, 'ঠতক্ষণ আমরা আমাদের কর্তব্য পালনের শপথ গ্রহণ 
করছি । দয়া করে কেন্দ্রীয় কমিটি ও চেয়ারম্যান মাও-কে জানাবেন যে 
আমাদের মূল সৈন্যের শেষ সৈনিকটি ভালভাবে নদী পার হয়ে ন৷ 
যাওয়! পর্যন্ত আমরা লড়াই করে যাব । প্রয়োজন হলে আমর! শক্র- 
পক্ষকে আরো ১০ দিন এখানে ধরে রাখবো । তিনদিন তো! কিছুই 
নয় 1” 

কেন্দ্রীয় কমিটিও চেয়ারম্যান মাওর উপদেশ ও উদ্বেগ অফিসার 
ও সমস্ত সৈনিকনহলে বড় রকমের অনুপ্রেরণা এবং নিজেদের একটা 
বৃহৎ কর্মে নিয়োজিত করবার প্রেরণা নিয়ে এলো । বিভাগীয় সেনা 
নায়কগণ রাগুনৈতিক উপদেষ্টাগণও অন্যানা করমীবুন্দ তাদের 
দলবস নিয়ে লড়ায়ের জন্যে শত্রুপক্ষের সামনের ঘণাটির দিকে এগিয়ে 
গেল। এ অঞ্চলের প্রাকাতক পরিবেশ ভয়ানক ভাবে আমাদের 
পক্ষে ছপ! আমাদের একটি ছোট দল পাহাড়ের চুড়ায় দাড়িয়ে 
সমস্ত শব্রসৈনাকে নজরে রাখছিল এনং ওদের নদীর সমতল পরস্ত 
আটকে রাখবার বাবস্থা করেছিল । পাহাড়ের যেখানে দাড়িয়ে আমি 
যুদ্ধ করেছিলান সেখানে একটি ঢালু পথ ছিল। যে পথ একে-বেঁকে 
পাহাড়ের ওপ:র উঠে গেছে । যখন শক্রপক্ষ ভয়ানক ভাবে গোলা - 
বারুদ ছুড়তে শুরু করে তখন আমরা এ পথ ধরে অপর একটি 
পাহাড়ের চুড়ায় উঠে বিশ্রাম নিই। শক্রপক্ষ যে গভীর মনোযোগে, 
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অবিরাম শেলবৃষ্তি করে আমাদের সৈল্সের সেখানে বসে তা গণনা 
করে এবং কৌতুক অনুভব করে। যখনই শেলবৃদ্টি শেষ হয় তখনই: 
আমরা হাত বোমা ও পাথর নিয়ে ক্রুত পাহাড় থেকে নেমে এশিয়ে 
আসা শক্রকে অভ্যর্থনা জানাই । ফলে হাত-বোমা ওদের মাঝে 
ফেটে পড়ে । মাথার ওপর শিলা বৃষ্টি হতে থাকে এবং ওরা ভয়ে 
রণক্ষেত থেকে বহুদূরে পালিয়ে যায়। 

আমাদের যা সৈন্য সংখ্য। তার চেয়ে অনেক বেশী সাহসের সঙ্গে 
আমর! শক্রপক্ষের সঙ্গে বুদ্ধ করেছি । এই ভাবে নয় দিন পার হয়ে 
গেল, আমর! তবুও আমাদের ধাটি আগলে রইলাম । তারপর আমরা 
কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে নির্দেশ পেলাম যে আমরা যেন আমাদের 
প্রতিরোধের ঘণাটি ধীরে ধীরে সরিয়ে নদ'র উত্তর তটে নিয়ে যাই। 
আমরা যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদের অনেক আগেই পশ্চাদরক্ষীদের হাতে 
তুলে দিয়োছলাম। এখন নির্দেশ পাওয়া মাত্রই আরা নদীর ধারে 
হাজির হবার জন্তে ক্রমান্বয়ে একটানা ২৫কিলোমিটার পথ মার্চ 
করে এলাম । আমরা রাতের আধারে “চিনসা" নদী অতিক্রম করলাম 
এবং ফেরীর ছোট ছোট বোটগ্ুচলোতে আঞগ্ন লাগিয়ে দিলাম! 
এই ছোট ছোট ফেরী বোটেই আমাদের ১* হাজার-এরও বেনী 
সৈন্য আগে নদী পার হয়ে চলে গেছে । পরদিন শক্র সৈন্ত আমাদের 
আক্রমনের জন্যে নদীর ধারে ছুটে গেল কিন্ত আমরা তখন অনেক 
দূরে । তাদের দেরীর জন্যে আমর! তাদের নাগালের বাইরে চলে 
গেছি । এই ভাবে চিয়াংকাইসেকের শয়ে শয়ে এমন কি হাজার 
হাজার সৈম্ত আমাদের চিরতরে নিমূল করবার জন্তে ভয়াবহ 
প্রচেষ্ট। চালিয়েছিল, তাঁদের সেই প্রচেষ্টা পরিপূর্ণ ভাবে অসাফল্যে 
পর্যবসিত হল। 

তিনদিন পরে আমরা “ছুইলি'র কাছে আমাদের প্রথম ও তৃতীয় 
আনি গ্র,পের সঙ্গে নিলিত হলাম। এখানে এসে আমরা বিশ্রামের 
জন্যে কিছুদিনের জন্ যুদ্ধ থেকে বিরত রইলাম? এবং এই সুযোগে 
আমরা আমাদের সৈম্ত পৃরপর্গঠন ও একত্রিকরণের কাজ সমাণ্ত, 
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করলাম । হুয়াং চেন এবং আরো কিছু কমরেড একত্রিত হয়ে একটি 
ছোট একাস্কিক লিখে ফেললো । যার নান “এ ক্রোকেন ই 
ম্যানভ্যাল 1 £ই একীাক্কিক! একদিন যখন আমরা সকলে কোন এক 
সংখ্যায় একত্রিত হলাম, তখন আমাদের আনি গ্র,পের নাট্য সংস্থা 
এই নাটকটি অভিনয় করলে! ৷ এই নাটকের মূল বক্তব্য ছিল কি করে 
চেয়ারম্যান মা'ওর নেতৃত্বে লাল ফৌজ প্রচণ্ড কষ্ট স্বীকার করে শক্রু 
সৈন্যের বু ভেদ করে তাদের “ঘেরাও অনুসন্ধান ও দমন নীঠির 
পরাজয় ঘটিয়েছিল। এই নাটকে আরো দেখানো হয়েছিল যে [৪য়াং 
কাইসেকের নেতৃত্বে কৌমিনটাং দলের হাজার হাজার সৈন্য ১০০ 
কিপোমিটার লাল ফৌক্জকে প্রচণ্ড ভাবে অনুসরণের পর তারা :ক 
পেল £ 'ঠারা চান 'চিনসা” নদার দক্ষিণ তটে একজন লাল ফৌজের 
পঞ্চিতাক্ত ছিড়ে মাঞ্য়া একখানা খড়ের চটিজুতো । এ দৃশ্য হাস্যাম্পদ 
ছাড়া আর কিছুই নয় । 

১৯৩৫ সালের বসন্তকাল তচ্ফে সাফল্যের কাল । চীনা বিপ্লবের 
ই/তহাসের পাতায় এই সময়ট। দ্রণাক্ষরে লেখ। থাকবে । এই সময় 
থেকে পরবতা কালে “ন্ুনী” অধিবেশনের সিন্ধান্ত আমাদের আলোক 
সংকেতের মত কাজ করেছে। সে |সদ্ধান্ত আমাদের অগ্রগতির 
উজ্জ্বল পদচিহ্ন হয়ে আছে। এবং পার্টি৫ কেন্দ্রায় কমিটি ও চেয়ার- 
মান নাও-সে তুং-এর নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্তই আমাদের জয়ের পর জয় 
শুচনা করেছে। 


চিন্সা নদী অতিক্রম | শীয়াও ইট্যাং 


সুনী অধিবেশনের পর লাল ফৌজের প্রথম ফ্রট আগির চীন! 
কৃষক-মজছুর সেনানীরা 'লৌলানকুয়ান” ও “মুনী” অঞ্চলের শক্র সৈন্য 
ভেদ করে দক্ষিণের 'উচিয়াং' ও “ইপান” নদী পার হয়ে "উনানের 
দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে লাগলো । এদের নতৃত্ব দিচ্ছিলেন 
স্বয়ং চেয়ারমাান মাও । না করে যাবার লময়ে আমাদের লাল 
ক্যাডার রেজিমেণ্টের আর একটা দায়িত্ব ছিল। শাদের বলা হয়েছিল, 
তারা এ সময়ে কেন্দ্রায় কমিটি সংস্থা ও আমাদের নেতৃত্বদানকারী 
কমরেড'দের যেন রক্ষা করে। 

আমাদের সৈম্যাদলকে ছু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। একদল 
ছিল হদ্ধরত পদাতিক সৈম্ € অপর দল বিশেষ কাজে নিয়োজিত 
সৈ্যদল । এ ছাড়াও উচ্চ পর্যায়ের ক্যাডার গ্রপ। এই উচ্চ 
পর্ষায়ের কাডার গ্র,প ছাড়া আমাদের রেজিমেন্টের সমস্ত সৈম্বেরাই 
ছিল পদাতিক আফসার । এদের বিভিন্ন সেনাবিভাগ থেকে বেছে 
নেওয়া হয়েছিল। এরা ছিল ছূর্দীন্ত যুপক এবং পন যুদ্ধের অভি- 
জ্ঞতায় পুণ | 

এপ্রিল নাসে উনাশে, প্রচণ্ড গরম পড়ে। আমাদেন্ পাতলা 
পোষাক গরমে ও ঘানে ক্রমাগত “ভজে যেতে থাকে । আদিগণ্ড 
মায়াময় সবুজ ধানের ক্ষেত সছু বাতাসে আন্দোলিত হতে থাকে। 
মনে হয় যেন ও? আমাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে । পাহাড়ের ছ'পাশে 
বাড়ন্ত গাছের বিস্তার । মৌমা।ছরা ফুটন্ত ফুলকে ঘিরে অবিরাম 
গুনগুনিতয় যাচ্ছে । সবুজ প।তার অবারিত সৌন্দর্য ঝরে পড়ছে। 
বসস্ত তার মাতাল-হাওয়। ছড়িয়ে দিচ্ছে । যদিও সেই সময়ে শক্র- 
পক্ষের ১০০,০০০ সৈন্য আমাদের অবিরাম অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে, 
তবুও আমরা নিশ্চিত ছিলাম এই ভেবে যে চেয়ারম্যান মাও 
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আমাদের যে নেতৃত্ব দেবেন তাতে তার! নিঃসন্দেহে বিতাড়িত হকে 
এবং আমরা আবার নতুন ভাবে জয়লাভ করবো । স্থুতরাং আমাদের 
মনের জোর ছিল অপরিসীম । এবং আমর! বসন্তের প্রাকৃতিক দৃশ্য 
উপভোগ করতে করতে এগিয়ে যেতে লাগলাম । 

একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের সৈচ্তদল একটা গ্রামে ঘণাটি 
গাড়লেো। মধ্যরাতে আমি দেহরক্ষীদের পরিদর্শনে বেরুলাম। 
আমি হখন আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সেনানায়কদের বাসভূমির 
চত্তরে পৌঁছলাম, আমি লক্ষ্য করলাম যে একটা ঘরের ভেতরে 
তখনও আলে! জ্বলছে । আমার মনে স্বাভাবি * ভাবেই প্রশ্থ জাগলো 
যে কে এই নেতা, যিনি এখনো জেগে? আর্মি তার দেহরক্ষীকে 
প্রশ্ন করবার মুহুর্তেই তিনি ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। যখন 
তিনি একেবারে আমার কাছে এলেন, তখন আমি দেখলাম যে তিনি 
কমর্ডে চৌ-এন-লাই । আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে যথাযথ আছ্ধা 
জানিয়ে বললাম ভাইস চেয়ারম্যান, আপনি এখনো শুতে যাননি? 

“না”, তিনি জবাব দিলেন। “আপনার পরিদর্শন শেষ হয়েছে? 
তাহলে আমার সঙ্গে আসুন । 

এই চত্বরটা ছিল একজন ভূম্বামীর এবং বাড়ীটা ছিল অত্যন্ত 
মজবুত। ঘরের যেখানে ভাইস-চেয়ারম্যান অবস্থান করছিলেন 
সেখানে অনেকগুলো পুরোনো ধাাচের চেয়ার ও একটা বড় চৌকো 
টেবিল দ্বিল। টেবিলের ওপর একটা আলো মৃদু ভাবে জ্বলছিল। 
এরই পাশে কিছু লেখার সরঞ্জাম এবং সেই সঙ্গে একটি কাগজের 
প্যাকেট পড়েছিল। দেওয়ালে একটা বড় ম্যাপ টাঙ্গানো ছিল। 
দেখে মনে হল তিনি বোধ হর আমাদের পরবর্তাঁ অগ্রগতির রাস্ত। 
গভীর ভাবে অনুধাবণ করছিলেন । চিন্তা করছিলেন । স্বপ্ন আলোতে 
আমাদের ভাইস চেয়ারম্যানের মুখমণ্ডল পাতলা! ও পাণুর 
দেখাচ্ছিলো । তার চোখ হুটোও কেমন যেন জ্যোতিহীন ব্ষনে 
হচ্ছিলো । তিনি বাইরে যাবার জন্তে তৈরী হচ্ছিলেন। 

আমাদের উপবেশনের পর তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, 
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আপনার পঞ্চম বাছিনীতে এখন সৈম্ত সংখ্যা কত? 

আমি জবাব দিলাম £ “গত “ম্থনী' ও “উচেং'-এর যুদ্ধে আমাদের 
কিছু সৈম্ত আহত হয়েছে৷ তবে বর্তমান সৈম্ত সংখ্যা ১২৫-এর 
ওপর » 

তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন, গত মার্চের সময়ে আমরা কতটা 
সাফলা অর্জন করেছি এবং খন আমাদের মনোবল ও অস্ত্রপাতি 
কেমন ছিল। আমি এ সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলাম। তিনি 
আমার জবাব শুনে একটু চিন্তা করলেন, তারপর হেসে বললেন, 
“আপনাদের পঞ্চম বাহিনী "মুনী' ও “উচেংএ-খুব ভাল লড়াই 
করেছে এবং আমি আশা করি, আপনার আপনাদের সুনাম বজায় 
বাখবেন। 

তনি সামনের টেবিলের প্যাকেটটা খুলে আমাকে কিছু বিশ্কুট 
দিলেন। আমি জানি যে এগুলো তার নৈশ আহারের জন্যে তারই 
দেহরক্ষীর! তৈরী করেছে। যেহেতু সেই সনয়ে বিস্কুট পাওয়া খুবই 
তুক্ষর 'ছল, সেই কারণে আমি নিতে অন্বীকার করলান । 

আমি তাকে বঙ্গলাম £ “আমার নৈশ আহার ভালই হয়েছে । 
আন।র পেট ভণ্ঙি। 

৩নি বিস্কুটের প্যাকেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে, আমাকে 
কিছু নেবার জন্তে চাপ দিলেন। সুতরাং আমাকে বাধ্য হয়ে যৎসামান্থ 
তুলে নিতে হল। আমি বিস্কুট খেতে খেতে আরো কিছু প্রশ্বের জন্যে 
অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু ভাইস চেয়ারম্যান চুপ করে রইলেন। 
দেখে মনে হল তিনি চিন্তার মধ্যে ডুবে আছেন । 

শেষে তিনি বললেন £ “ঠিক আছে । রাত অনেক হল । আপনি 
আপনার কাজে যান।” 

ভাইস চেয়ারন্যান চৌ-এর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমি অবাক 
হয়ে ভাবতে লাগলাম £ কেন তিনি আমাদের বাহিনী সম্পর্কে এত 
বিষদ প্রশ্থী করলেন? তিনি কি এ প্রশ্বগুলে। নিতাম্তই প্রসঙ্গক্রমে 
করলেন? অথবা তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জঙ্ঘে একট! কাহিনী 
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খুজছেন? আমি খুবই ছুংখিত যে, এ প্রশ্থের পরিষ্কার জবাব আমি 
পেলান না। 

পরদিন সকালে আমরা কিছু বাঁজে কাজ্ছে সময় ব্যয় করতে 
লাগলাম । তার মধো আমাদের খান্চ প্রস্ত একটা! আমাদের 
মধ্যে কিছু সংখ্যক ভাত রাল্লা করছিলেন। কিছু সখ্যক আগুনে 
কয়লা দিচ্ছিলেন। কিছু সংখাক কাপড় ধোলাই করছিলেন। আবার 
কিছু সংখ্যক শিজেদের রাইফেলে পালিশ লাগাচ্ছিলেন এবং বেয়নেটে 
ধা? দচ্ছলেন। আশাদের মধ্যে আবার কিছু সংখ্যক ঘরে" চালের 
প্রান্থভাগে বস খন্ডের চটি তেরী করছিলেন এবং নিভদে” কাজের 
গল্লী ক্ণছিলেন। 

'আনাদের মাধ একজন মস্তবা করলেন? শক্রপক্ষ শানাদের 
৪৮৪ ভাবে অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে । তবু আমরা এখাঃন তাবু 
গেড়েছ। এটাও কি একটা বাজে বাপার নয়? 

একজন প্রতিবাদ করলেন? এর মধ্যে বাজে কাজের কি 
আছে? আনরা শঞএপক্ষকে ধরবার জন্টে এখানে অপেক্ষা করছি । 
ধরতে পারলেই পিটতে শুরু করবো । অথবা এমনও হতে পারে যে 
সামনে আনাদের একট বড় কাজ আসছে । এবং তার জন্যে 
আমাদের প্রস্থ ৬ প্রয়োজন । 

তৃতীয় জন বাধা 'দয়ে দ্ললেন 5 “কি ধরনের বড় কাজ? 
'কুদনিং'এ প্রচগ্ড আক্রমণ * শচন্সা' নদী জোর করে পার হয়ে 
যাওয়া?” 

যহেঠ এ প্রশ্নের কেউ জবাব দতে পারলেন না, তখন সকলেই 
আমার দিকে ঘুরে তাকালেন। 

আমি বললাম; “এখনও তেমন কোন নির্দেশ আসেনি । 
স্থতরাং আমরা কেমন করে জানবো ?” 

সেইদিন বিকেলে যখন আমাদের প্রস্ততি পৰ নোটামুটি ভাবে 
শেষ, তখন লোকেরা আমাকে প্রস্থ করতে লাগলো যে আম এখনও 
কেন এই স্থান ত্যাগ করেষাচ্ছিনা। আমি নিজেও কেমন যেন 
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অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম । এবং এই সকল প্রশ্ন আমাকেও উত্তেজিত 
করে তুলেছিল। তখন আমি ঠিক করলাম যে ঘুরে ঘুরে কিছু 
ংবাদ সংগ্রহ করবো। 

যেখানে আমরা আস্তানা গেড়েছি সেটা একটা বড় গ্রাম । এখানে 
ছুশো'র ওপর বাড়ী আছে। এদের খড়-পাত। ইত্যাদিতে ছাওয়। 
চালের ঘরগুলোর মাথা বাশ দিয়ে তৈরী । এ ঘরগুলে সবুজ ধান 
ক্ষেতে ঘেরা। দৃশ্য হিসাবে অপূৰধ। এখানকার অধিবাসীদের 
জীবনযাত্রা যদিও কঠোর তবুও বলবো যে 'কৌচো'র চেয়ে অনেক 
ভাল । এখানে বেশ কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাস করে । এখানে 
কৌমিন টাং দল আগেই প্রচার করেছিল যে আমরা একমাত্র বুদ্ধ ও 
শিশুদের ছাড়া সমস্ত যুব সম্প্রদায়কে জোর করে যুদ্ধে ভি করে 
নেব! একটা প্রাথমিক স্কুলের পাশ থেকে এক ঝুড়ি বাজে কাগজ 
বাতাসে আমাল দিকে উড়ে আসছিল । আমি তার মধো হঠাৎ 
'উনানের একট] মানচিত্র দেখতে পেলাম । আমি অত্যন্ত কৌতৃছলের 
সঙ্গে তুলে নিলাম । অতীতে আমরা সব সময়ই আমাদের নেতাদের 
নিদেশের ওপর বিশ্বাস রেখেছি এবং স্থানীয় নির্দেশকরা আমাদের 
পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে। কিস্ত এখন যতদূর সম্ভব সহজ করে আকা 
এই নানচিত্রটাই আমাদের নির্দেশকের ভূমিকা পালন করতে পারবে । 
এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না! এই মানচিত্র দেখে বুঝতে 
পারছ যে, যদি আমাদের উত্তরে এগিয়ে ষেতে হয় তবে চিন্সা নদী 
পা হতেই হবে। শক্রপক্ষের প্রতিরোধ ক্ষমতা নিশ্চয়ই ওখানে 
জোরদার | এবং আমরা যদি এ নদী জোর করে পার হবার চেষ্টা 
করি ঙবে বড় রুকমের একটা লড়াই অবশ্যন্তবশ । 

ফিবে আসবার পথে, আমি যখন কেন্দ্রীয় সংস্থার মূল দপ্তরের 
পাশ দিয়ে আসছিলাম, তখন দেখলাম বু লোক এ দপ্তরের গেট 
দিয়ে যাতায়াত কবছে। হঠাৎ দেখল মন হবে এখানে যেন কোন 
অণপণেশন চলছে । যদও আমি এদের অনেককে চিনভান, তবুও 
আমার মনে হল না যে এখনই কোন প্রষ্টার প্রশ্থ করবার প্রয়োজন 
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'আছে। স্বভাবতই আমাদের মার্চের এই অবস্থায় আমি এটাও অগ্গুভৰ 
করলাম যে এখনই নতুন কোন কঠিন সমস্ভ্ার উদ্তব হতে পারে না। 

তৃতীয় দিনের প্রত্যুষে আমরা জানতে পেলাম যে শক্রপক্ষ ধীরে 
ধীরে আমাদের নিকটবতাঁ হচ্ছে । কিন্তু তা সত্বেও আমাদের সেই 
স্বান ত্যাগ করার কোন হুকুম এলো লা। স্থুতরাং তখনও আনর। ঝুলে 
রইলান। নধ্যান্কে, আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম সৈন্য বিভাগের মূল 
দপ্তর থেকে একজন দ্রুত আমাদের বাহিনীর দিকে এগিয়ে আসছে । 

আমি ভাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম £ 
“সেনা বিভাগের নেতা কি আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন 1৮ 

ঘ্ৃত সঙ্গে সঙ্গে বললেন £ “আপনি কি করে বুঝলেন ?” 

আমি সেই মুহুর্তে বুঝে নিলাম যে আমার অনুমান সত্য । আঙি 
সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে অধীর হয়ে আমাদের দূত, যিনি আমাদের 
রাজনৈতিক উপদো লী, তাকে জড়িয়ে ধরলাম এবং আমরা ছু'জনে 
তাড়াতাড়ি সৈম্ত বিভাগের মূল দপ্তরের দিকে ছুটলাম। 

লোকারণ্য অবস্থা । আমাদের বাহিনীর কম্যানডার চেন-কেং 
এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধি সাং জেন-চিউয়াং ছাড়াও সেখানে আরো! 
'দায়িত্বশীল কমরেডরা উপস্থিত রয়েছেন। ধারা আমাদের কেন্দ্রীয় 
সংস্থা থেকে এসেছেন। যাঁদের কয়েকজনকে আমি চিনি । আবার 
কিছু লোক ছিলেন, ধাদের আমি চিনি না। ঘরটা তামাকের গন্ধে 
ভরপুর । অধিবেশন এগিয়ে যাচ্ছিলো । যখন লী এবং আমি প্রবেশ 
করলাম, তখন আমাদের বাহিনীর কম্যানডার আমাদের এইভাবে 
নির্দেশ দিলেন £ 

“কেন্দ্রীয় কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আমাদের আমি চিন্সা 
নদী পার হবার জন্যে উত্তরে অভিযান চালাবে । এবং আমাদের 
বাহিনীকে 'চিয়াওপিং ফেরী অধিকার করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 
স্থৃতরাং আমাদের বাহিনী ঠিক করেছে যে তারা! অগ্রগামী সৈম্তদল 
হিসাৰে দ্বিতীয়-যুদ্ধরত সৈম্তদলকে পাঠাবে এবং পঞ্চম বাহিনীকে 
রাখবে বল্পমধারী হিসাবে । অ'পনাদের কাজ হচ্ছে যত শীজ্ সম্ভব 
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ফেরী দখল করা । তাতে আমাদের যে মৃল্যই দিতে হোক না কন 
দিতে হবে। এবং সেই সঙ্গে আমাদের মূল সৈম্ক যাতে নদী অতিক্রম 
করে চলে যেতে পারে তার দিকেও নজর রাখতে হবে। তাদের 
আগলে রাখতে হবে । আপনাদের দ্রুত প্রস্ততি নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে 
হবে।” পাশের লোকটিকে দেখিয়ে তিনি আবার বললেন : *কেন্ত্রীয় 
কমিটি আপনাদের সঙ্গে একদল কমখ পাঠাচ্ছে আপনাদের মালপত্তর 
বহন করে নিষ্ষে যাবার জন্তে | কমরেড লী হচ্ছেন সেই ক্মদলের 
নেত1।, তিনি সমস্ত বিষয়ের দায়িত্বে থাকবেন ।” 

গবিত ভাবে আমি কমরেড লী”-র হাত চেপে ধরলাম । কার 
সঙ্গে যাত্রা শুরু করতে হবে, সে বিষয়ে বিষদ আলোচনার পর আমি 
আমার বাহিনীতে ফিরে এলাম। 

আমাদের বাহিনীর সমস্ত সৈন্যকে ব্যাপারটা ভাল করে বুৰিয়ে 
দেবার পর আমরা হালক। কিছু জিনিস আমাদের সঙ্গে নিয়ে আহারে 
বসলাম । আমাদের এই আহারের ব্যবস্থাট। ছিল খুবই আস্তরিকতা- 
পূর্ণ। তারপর আমর একট! ট্রাকে উঠে নদীর দিকে যাত্রা করলাম । 
এই বাহিনীর সহ-অধিনায়ক ছয়ো হাই উয়ান এবং আমি অগ্রগামী 
সৈন্যদলের পিছনে মার্চ করে চলতে লাগলাম । রাজনৈতিক উপদেষ্টা 
ও কমীঁদল পশ্চাদরক্ষী হিসাবে রইলো । 'ম্ুনী” এবং টুচেং-এর যুদ্ধে 
পর পর দুবার জয়লাভ করে আমাদের সৈন্যদলকে বেশ তেজন্বী 
করে তুলেছিল। এ ছাড়াও পর পর ছু"দিন বিশ্রামের পর সৈন্যদের 
ক্লান্তি বলতে আর কিছু ছিল না। আজকের কাজের জলো তাদের 
যে অগ্রগামী সৈন্যদল হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে, এতেও তাদের 
উৎসাহ আরো! বেড়ে গিয়ে ছল। যদিও পর্বতের মধ্য দিয়ে পথ করে 
চলা আনাদের যথেষ্ট শ্রমসাধ্য ও কষ্টপূর্ণ ছিল এবং মাঝে মাঝে 
এগিয়ে যাবার সীনান। বা রাস্তা বলতেও কিছুই ছিল না। এ ছাড়াও 
স্থধের প্রচণ্ড রোদে মামাদের অবিরাম ঘাম ঝরছিল ও জামা তিজে 
যাচ্ছিলো । তবুও একজন সৈনিকও একাজে পিছিয়ে পড়েনি বা 
মুখে কোন প্রকার অভিযোগ প্রকাশ করে নি। আমর! সারারাত 
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মা কুরে ঘক্টায় পাচ কিপোমিটারেরও বেশা পথ অতিক্রম করতে 
লাগলান। ভোরবেলায় আমরা দশ মনিট “শ্রাম নিলাম । ঠাণ্ডা, 
জল পান করলাম! পরে কয়েক গ্রাম ঠাণ্ডা খাদ্য খেয়ে আবার 
একটানা মার্চ করে চল্লিশ কিলোমিটার পথ পার হয়ে গেলাম । 

এবারে আমাদের একট উঁচু পাহাড় পার হতে হল। এখন 
“চিনসা' নদী থেকে আমাদের দূরত্ব এসে দাড়িয়েছে মাত্র তিরিশ 
কিলোমিটার । তখন আমরা বিশ্রাম নেব ঠিক করলাম । এই 
অবকাশে কর্মীদের কমরেড লী ও আমি ফেরণ অধিকারের সমস্থা। 
সম্পর্কে আলোচনা করবার সুযোগ পেঙ্গাম । আমরা ঠিক করলাম, 
নদ-ব 'গিরে পৌছেই যত ভাডাঙাড়ি সম্ভদণ আমর প্রতিরোধ- 
কাবাদের তাড়িয়ে দেব এবং কিছু নৌকা কেডে নিয়ে জোর করে নদী 
পাণ তব আপক পারে পৌছে সেখানকাক প্রাতরোধকাকীদেও 
তাডিয় দিয়ে আমাদেক পরপত্শ সেনাবাহমীকে সেখানে আনবার 
স্রযোগ দেবার জনো অপেক্ষা করবো 

আমকা যখন নদী ৩টের কাছাপাছি পৌছুলাম তখন সূর্য 
অস্তমত। আর কিছুটা দূরেই নদা। আমরা দূর থেকে পাহাড়ের 
চুড়া” আদিগন্ত বিস্তৃত সীমান।কে ছায়া মৃতির মত দেখতে পেলাম । 
তখন চারদিকে গা অন্ধকার ছড়িয়ে পডেছে। ফলে আমরা কোন- 
গুলে! পাহাড় আর কোনঞ্চলো গাছ তা ঠিক করতে পারলাম না। 
“চিনসা? নদার তটভূ'ম অংনকটা হলুদ কাপড়ের মত। কিন্তু নদীকে 
তটভূঁম থেকে আল দা করে দেখা বা অনুভব কব যায় না। পাহাড় 
এনং নদীর দূরত্বের মাঝে মিট মিট, কবে কিছু আলো জ্বলছে । হটাৎ 
দেখলে মনে হবে এগুলো শক্রপক্ষের চোখ । ভারা আমাদের গভীর 
ভাবে অন্থুসরণ করছে । আমি আমার পশ্চাতের সেনাবাহিনীকে 
ছকুম দিলাম £ 

“তোমাদের সামনেই "চিন্সা' নদী । এবারে তেদী হও । 

ঠিক এই মুহুর্তে, অগ্রগামী সৈনাদলের নেতা সেই গভীর অন্ধকার 
ভেদ করে ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে জানালো ষে ফেরীতে কি 
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ঘটনা ঘটেছে। 

আমাদের সেনানীরা িনানে? প্রবেশ করবার পর, শত্রপক্ষ 
আন্দাজ করে নিয়েছিল ঘষে আমরা হয়তো! “চিন্সা নদী অতিক্রম 
করবার চেষ্টা করবো । সুতরাং তারা উত্তর নদীতটে কয়েকশো 
কিলোমিটার জুড়ে টানা সৈন্য সাজিয়ে ছোট বড় সমস্ত ফেরী 
আগলে রেখেছে । সেই সঙ্গে ছই নদ্দীতটের যোগাযোগ বিচ্ছন্ন 
করবার জন্যে সমস্ত নৌকাগুলো৷ নিজেদের দিকে সরিয়ে নিয়েছে । 
“চিয়াওপিং ফেরীর উত্তরতটের শক্রপক্ষ মাঝে মাঝেই সাদা 
পোষাকে তাদের লোকজনকে নদীর তীরে পাঠাচ্ছে অবস্থা পখবেক্ষণ 
করতে, আজকে তারা কিছু গুপ্তচরকেও এদিকে পাঠিয়েছিল। 
(কন্। তারা সম্ভবত কয়েক টান গাজা খাবার জন্যে অথবা স্থাশায় 
অ:দবাসীদের ওপর চাপ স্থষ্টি করে কিছু আদায় করবার জন্যে চলে 
গেছে! যে নৌকাগুলো তাদের নিয়ে গেছে, সেগুলো ফেরীতে বাধা 
আচে । যখন আমাদের কমার্দল নদীর তীরে নেনে গেল, তখন 
কোটম্যানেরা নিজেরাই জানালো যে তারাই শক্রপক্ষের গুপ্তচরদের 
ওপারে পৌছে দিয়েছে । 

তারাও প্রসঙ্গক্রমে প্রশ্ন করলে। £ "আপনারাও, যাবেন নাকি ?” 

আমাদের কমীদল জবাব দিল: “ন্থ্য। 1৮ 

তারপর আমাদের কমীদল অতফিতে এ নৌকার মাঝিদের বুকের 
সামনে পিস্তল তুলে ধরে নৌকাঞগ্চলো অধিকার করলো 

এই সংবাদ শুনে আম দৌড়ে নদী দিকে গেলাম, প্রথমে 
অ'মরা নৌকায় মাঝিদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম! তারা তখন 
ভয়ে কাপছিল । তারপর নদী উপরতটের অবস্থা ভালভাবে 
জেনে নিলাম । আমরা সংবাদে জানতে পারলাম যে ওপারে একট! 
ছোট শহর আছে। সেখানে সাধারণভাবে ভূদ্বামীদের সৈহ্রাই 
শুক আদায়ের দপ্তরটি গার্ড দেয়। এরা সংখ্যার তিরিশ থেকে 
চল্লিশ জন। কিন্তু আজকে সকাল থেকে নিয়মিত সৈম্তদলের একটি 
বিভাগ মেখানে বাড়তি হিসাবে মোতায়েন করা হয়েছে । তারা এখন, 
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শ্করের ডানদ্কে অবস্থান করছে। শহরের মূল ভূমি হচ্ছে নদীর 
মুখোসুখি । এই পথ পাথরে আচ্ছাদিত। শহরের গেটে ভূম্বামীদের 
হেকোন একজনের লোক “মোতায়েন থাকে । কিন্তু বর্তমান পরিন্থিতি 
বিচার করে সেখানে বাড়তি রক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে । যদিও 
শক্রপক্ষ জানতো! যে আমরা হয়তো নদী পার হবার চেষ্টা করবে! । 
কিন্ত যেহেতু ফেরীট! আয়তনে বড় নয়, তারা কল্পনাই করতে পারে নি 
যে শহরটা! এখনো খুব বেশী সুরক্ষিত নয় । 

এই যুদ্ধের সহ-অধিনায়ক এবং আমি বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে 
বিশদ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিলাম, এই মুহুর্তে আমরা নদী 
অতিক্রম করবো৷। ইতিমধ্যে আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা মাঝিদের 
সঙ্গে কথ! বললো । আমাদের সঙ্গে সহযোগীতা করবার জন্তে চাপ 
স্প্টি করতে লাগলো । যেহেতু কৌমিনটাং দলের কাছে তাদের 
অতানস্ত নিপীড়িত হতে হয়েছে, সেইহেতু তারা এ প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে 
রাজী হয়ে গেল। 

আমি তখন আমাদের প্রথম ও দ্বিতীয় পদাতিক সৈন্যকে প্রথমে 
আমার সঙ্গে নদী পার হবার আদেশ দিলাম । কিন্তু সহ-অধিনায়ক, 
রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও করদল নদীর দক্ষিণ তটে পশ্চাতে অপেক্ষায় 
রইলো । আর তৃতীয় পদাতিক সৈশ্তদল প্রয়োজনে আমাদের অস্ত্র 
দিয়ে সাহায্য করবার জন্ধে প্রস্তুত রইলো! তৃতীয় পদাতিক সৈম্যদল 
তখন দু'দলে ভাগ হয়ে নদ]তটের দক্ষিণ-বামে সরে দাড়িয়ে অপর 
পাবে শহরের জোনাকীঙ্খল। আলোতে তাদের বন্দুকগুলে। পরীক্ষা 
করে নিল। খুবই চুপি চুপি আমি প্রথম এবং দ্বিতীয় পদাতিক 
সৈন্াদলকে ছুটি নেঁকায় তোলবার জন্যে পরিচালনা করে নিয়ে 
এলাম। চুপিচুপি উপদেশ দিলাম যে ওপারে পৌছে তারা হঠাৎ 
বিপদে পড়লে কি করবে। তারপর একের পর এক ছুটি নৌকা যাত্রা 
করলো । 

তখন মৃছমন্দ বাতাস বইছিল। কিন্তু তবুখ্খ নদীতে বৃনিজল 
সৃতি করছিল । ঢেউগুলো আমাদের নৌকায় এসে আছড়ে পড়ে 
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ভেক্ে দেবার চেষ্টা করছিল! আমাদের কিছু সংখ্যক সৈম্ড ধাড়- 
টেনে মাবিদের সাহাযা করবার চেষ্টায় ছিল। অন্তদল পাশাপাশি 
দাড়িয়ে তাদের রাইফেলগুলোকে শক্ত করে ধরে ঢেউয়ের ধা্ধ: 
সামলাবার চেষ্ট! করছিল । 

আমরা শহরের কাছাকাছি এসে গাঢ় অন্ধকারে সামনের বাড়ী- 
গুলোর রেখা দেখতে পেলায । আমাদের নৌকা হত এগিয়ে ঘেতে 
লাগলো, ততই সে বাড়ীগুলোর জানালার আলো এবং ভেতরের 
মানুষগ্চলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগলো! । এমনকি 
আমরা গলার আওয়াক্তও শুনতে পেলাম । আর কয়েক মিনিট । 
তারপরেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। আমি আমার হাতের বন্ধুকট! শক্ত 
করে ধরলাম এবং শহরের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করলাম । 

নৌকা ঘাটে এসে পেছালো । তার আমার মনোযোগ 
আকর্ষণ করলো । দেখলাম তাদের হাতের বন্দুকও প্রস্তত। আমি 
তাদের ঘাটে ঝাপিয়ে পড়ে সামনের পাথুরে পথটুকু ঘিরে ফেলতে 
বঙ্লাম। তারা যখন পথের মাথায়,এসে পৌছালো, তখন আমরা 
একটি বাড়ীর ভিতর থেকে একজন মানষের কণ্ম্বর শুনতে পেলাম । 
কঞ্ঠম্বরটি ছিল স্থানশয় ভাষায়। 

“ক হল, এও দেপী করে ফিরলে কেন ৮” 

আমাদের ভজন সেনা-নায়ক কোন জবাব দিল না| 

আমাদের একজন সেনানায়ক নীচুদ্বরে বললে। £ প্লড়বার চেষ্ট। 
করো না।” 

আমি তখনই ..মার দলবল নিয়ে দৌড়ে সেখানে গেলাম এবং 
দু'জন দ্বাররক্ষা,ক আমাদের দখলে নিয়ে এলাম । এই দুইজন 
পরা'জত রক্ষা দ্য়কে অনেক জেরার পর তারা যা বললো, তার সঙ্গ 
নালিকের পৃব-ধি৩ সংবাদের মিল আছে । আমি তখন আমার প্রথম 
পদ্বাতিক সৈন্যদলকে সোজা রাস্তা ধরে ডানদিকে এগিয়ে গিয়ে 
শক্রপক্ষকে সগাসরি আক্রমণ করতে হুকুম দিলাম । এবং দ্বিতীয় 
দ্গকে বললাম, তারা যেন অবিলম্বে বাদিকের পথ ধরে ভূম্বামীদের. 
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আক্রমণ করে। এই টয় দলকেই জানিয়ে দিলাম যে তারা যেন 
খুদ্ধের সংবাদ আমাকে পাঠাতে ভূল না করে । এটা অবশ্থাই কর্তব্য । 

এরপর নৌকা চলে গেল আমাদের পরবর্তী দলকে নিয়ে আলবার 
জানু । 

পরিকল্পনা অনুসারে, মানাদের সংকেতকারী ব্যক্তিটি কিছু খড় 
জোগাছ করে নদীর ধারে মাগ্ন ধরিয়ে দিল । সংকেতটি ছিল এই যে 
আমাদের বাহিনী নদী পার হয়ে গেছে। উজ্জ্বল অগ্নিশিখা নদীর 
জলে ঝিকমিকি আলোর স্থষ্টি করতে লাগলো এবং ক্রমে গা 
'রাক্তণর্ণ হায় জ্বলতে লাগলো । 

স্কেতট পাঠাবা' পবেই কয়েকটি গুলির আাওয়াক্ত শোনা 
গেল। ঠারুপর নিরবতা লোন এলো আমরা আশ্চর্য ভস্ছসাম 
এই ভেবে যে, কেন গুলির আওয়াজ বন্ধ হঃ)' ইতিনধোই পদাতিক 
সৈগ্াদলের ঠাদক থেকে ছাজন সংবাদ বাহক আমাদের সংবাদ 
দেপার জন্তে ছুটে এলো । 

সংবাদটি এই ধরনে; যখন আমাদের প্রথম বাহিনীর পদাতিক 
সেনানীরা শক্রপক্ষে মূল দপ্তরের গেটের কাছে গিয়ে হাজির হল. 
দ্বারএক্ষী তত্ক্ষণাৎ তাদের ছন্ছযুদ্ধে আহ্বান জানালো । তখন তাদ্দেরই 
এ+ডন সৈম্ক, যে পূধেই আমাদের কাছে পরাজয় ন্বীকার করেছিল, 
সে 'শামাদের হুকুমে জবাব দিল £ 

“আমরা স্থানীয় সংস্থা থেকে আসছি ।” 

কৌিনটাং সৈম্তটি পরবতী প্রশ্ন করবার পূর্বেই আমাদের সেনানী 
দু'পা এগিয়ে গিয়ে তার গলা। টিপে ধরলো । এঁ স্থান থেকেই তেতরের 
অবস্থা অনুধাবণ করে মূল দপ্তরের দিকে এগিয়ে গেল এবং লাথি 
মে দরজ। ভেঙ্গে চিৎকার করে উঠলো ঃ 

“তোমাদের সমস্ত বন্দুক জগ? দাও। াহলে ক্ষতি স্বীকার 
করতে হবে না। আমাদের সেনানীরা ঘরে ঢুকে দেখলে। যে ঘরখানা 
গাজায় পুর্ণ। কৌমিনটাং-এর সেনানীর এ ঘরের মেঝেতে শুয়ে 
গাক্জার় দম দিচ্ছে । ধোয়ায় চারিদিক অন্ধকার । আমাদের এই 
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-কঠের স্থুকুম শোনানাত্রই কৌমিনটাং হতবুদ্ধি হয়ে চারিদিকে 
তাকাতে লাগলো এবং ধীরে ধীরে হাত তুললো। 

তারা একবার প্রতিবাদ করতে গিয়ে হতবুদ্ধির স্বরে বললো : 
“ভূঙগ করবেন না। আমরা মাজই এসে পেইছেছি।” 

আমাদের সেনানীরা জবাব দিল £ “তাতে কোন তুল হয়নি। 
আমল! লাঙ্গ ফৌজ। আমরা তোমাদেরই খোজ করছিলাম ।” 

এই কথা শুনে কৌমিনটাং সেনানীর1 উঠে ফ্াড়িয়ে অসহায়ের 
মত পাকাতে লাগলো । আমাদের স্নানীরা তাদের একত্রিত করে 
বাহিরে চত্বরে বেয়নেট দেখিয়ে শ্রেণীবন্ধভাবে দাড় করালো।। কেবল 
মাত্র তাদের বিভাগীয় সেনানায়ক ও কিছু অফিসার, যারা পাশের 
ঘরে অবস্থান করছিল, তারা কয়েকবার এলোমেলো গুলি ছু'ড়ে 
পালিয়ে গেল। যেহেত আমরা আর ওদের অনুসরণ করলাম না। 

দ্বিঠায় 'বভাগের পদাতিক সৈন্থদের অভিজ্ঞতা এ একই রকম । 
তারা ভূদ্দামীদর মূল দপ্তরে এসে এমন অভিনয় করলো যে তারা 
যেন “যাক [দে এসেছে। ভূানাদেব লোকেরাও গায় দন 
দিয়ে বসে ছিল এবং নানা ধরনের বাজ খেলনা খেলছিল। স্ভরাং 
তাদের আধনায়৮ সহ তারাও ধরা পড়লো । 

চমতকার! সমস্ত কিছু ভাল ভাবেই চলছে । উল্লসিত এবং 
গবিত ভাবে আমি সংকেশুকারীকে নদার ধারে দ্বিতীয় সংকেত 
হিসাবে আরেকটি গুলি ছুড়তে বললাম । 

ফেরী অধিকার কে »ানাদের মনোবল অনেক বেডে গিয়েছিল । 
আমি যে মুহুর্ঠে শহরের পাথর বাধানে। পাস্তায় এসে দাড়ালাম, সেই 
মুহুর্তে সামনেদ বাড়াগুলো থেকে অনেক ছায়ামূ্ধি দেখতে পেঙ্গাম । 
আমি হঠাৎ কেমন যেন নিজেকে অত্রন্ত শুকনো মনে হতে লাগলো । 
পা ব্যথা করতে লাগলে এখং ক্ষুধায় পেটে গুড় গুড় করতে লাগলে ! 
আমার ননে ১ঠ লাগলো, এই সময় আমি যদি এক পেট আহার 
করে একটা -শ্বা ঘুম দিঠডে পারতাম । আমি যখন আমাদের 
রাজনৈতিক উপদেষ্টার সঙ্গে পরবর্তী পথ অবলম্বনের আলোচনার 
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কখা চিন্তা করছিলাম, সেই সময়ে আমাদের বিভাগের সু 
অধিনায়ক এসে হাজির হলেন । 

তিনি বললেন : “আমাদের অবস্থা পৃণধিবেচনা করার জন্যে 
নিছ্েদের একত্রিত করার জন্তে এবং আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা 
আরে! বাড়ানার জন্যে আমাদের বিভাগীয় অধিনায়ক এই নির্দেশ 
পাঠিয়েছেন ষে তোমাদের সামনের পর্বত অতিক্রম করে হিলির দিকে 
আরে সাড়ে সাত কিলোমিটার এগিয়ে যেতে হবে । সেখানে তোমর। 
নিদ্ষেরাই শত্রু আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা! করবে ।” 

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেনানীদের ডেকে রাস্তায় জড়ো কর! হল। 
প্রত্যেকেই এগিয়ে যেতে রাজি । কিন্তু আমরা দীর্ঘ উপবাসে অত্যন্ত 
ক্লান্ত ছন্ুভব করছিলাম । এতে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ 
আমর দার্থ ১*« কিলোমিটার পথ একটানা হেঁটে এসেছি । এবং 
এই সময়ে ঠাণ্ডা সল্প খান বন্ত ছাড়া আর কিছুই আহার করবার 
সুযোগ আসেনি । এখন খান্ঠ প্রস্তত করবার সময় নেই এবং আশে- 
শাশে কোন ভোজনশালাও চোখে পড়ছে না। 

স্থতরাং আমাদের ক্ষুধা দমন করতেই হল। যাই হোক, আমর! 
যখন ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন একট! বাড়ীর দরজায় 
একখানা ঝুলস্ত বোর্ড আমার নজরে এলে! । আমি ভাল করে 
নজর করে দেখলাম যে সেটা একটা মিষ্টির দোকান । আমি সঙ্গে 
সঙ্গে দরজা! খুলে ভেতরে চলে গেলাম। ভেতরে সমস্ত কিছুই 
অন্ধকারে ঢাকা । আমি যখন দোকানের মালিককে ডাকাডাকি 
করতে লাগলাম, কেউ জবাব দিল না। সম্ভবতঃ গুলির আওয়াজ 
শুনে সে ভয়ে পালিয়েছে" আমি একটা বাতি জ্বালালাম এবং 
(দেখলাম যে বেশ কিছু সংখ্যক স্থানীয় “প্যান্থি একটি তাকের ওপরে 
সাজানো আছে। আমি চিন্তা করলাম £ যেহেতু এখানে কোন 
লোক নেই, আমি নিজেই এগুলো সছ্যবহার করবো । আমি 
মিষ্টিগুলে। একত্রিত করে সঙ্গে নিলাম । ওজনে প্রায় পনেরো 
কিলোগ্রাম হবে । আমাদের বাহিনীতে একশো জনেরও বেশী সৈম্তঃ 
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ছিল। স্ৃতরাং প্রতি জনের ভাগ মাত্র কয়েক আউন্স করে পড়লো । 
কেউ কেউ তাদের অংশটুকু মুহুর্তে শেষ করে ফেললো: 

একজন সেনানী নালিশ জানিয়ে বললো! ; “ভাগে অতাস্ত কম ) 
খাবার সময় কোন স্বাদ পাওয়া গেল লা”? 

অপর জন প্রতিবাদ করে বললো : “অনুযোগ কোরো না । আমব। 
বল্রমধারন বাহিনী বলেই ভাগ পেলাম, 

আমাদের খাওয়া শেষ হলে, আমাদের কোয়াট? মাষ্ঠার খরচা 
হিসাব করলো । তারপর কিছু রৌপ্যডলার একটি কাপচ্ড জড়িয়ে, 
একটুকরো কাগজে একটা নস্তবা লিখে, ক্যাশ-ডেক্সের ড্রয়ারে 
অত্যন্ত যত্তের সঙ্গে রেখে দিল । পরে আলো নিভিয়ে, দরজা বন্ধ 
করে, আমর! আমাদের পথে চলে গেলাম । 

শতরের শেষ প্রান্তে আমরা পাহাড়ী পথের সাক্ষাৎ পেলাম । 
পথট' বাঁ দিকে ঘুরে গেছে আনব: ওপহে ওঠ: শুরু করলাম 
আট কিলোমিটার ওপরে ওয়ার পর আমা একটা! সমতল ভূমিতে 
এস দাড়ালাম! ঠিক কলাম, একটা রাতের মত আমরা এই 
উন্মুক্ত প্রান্তরে বিশ্রান নেব শ্রামাদর বাহিনীর কিছু সংখ্যক গেল 
জাম কাঠ ভ্রোগাছ করতে, কিছু হা ৫-মুখ ধুতে । কিছু জল গর» 
করতে, আর কিছু রান্না করত কিছু সংখাক দৈন্বোরা তাদের 
রাইফেলঞ্লো পহিক্ষার করে নিল আবার কিছু সাখাক খুমোতেও 
গেল 

“৯ হুল পমিয়েছি ক্তানি না। হটাৎ আমার হাতে হাত পড়তে, 
আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল । আমি তাকিয়ে দেখলাম যে আনাদের 
বাতিনীর লহ অধিনায়ক আমার সামনে দাড়িয়ে । 

তিনি বললেন 2 বাহিনীর নেতা “সীর়াও, তাড়াতাড়ি করে! 
আমাদদর এখনই এগিয়ে যেতে হবে। 

আন্ম তখনই উঠে বসে প্রশ্ন করলাম £ “শক্রপক্ষ এগিয়ে আসছে 
নাকি ? 

তিনি দূরে পাহাড়ের চূড়া দেখিয়ে বললেন £ “এখান থেকে কুড়ি, 
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কিলোমিটার পথ এগিয়ে গেলে, পাহাড়ের চুড়ায় ওঠবার পথ পাওয়া 
যাবে। শক্রপক্ষ হদি এ চূড়া দখল করে তবে আমাদের বেকায়দায় 
ফেলে দেবে | শ্ুতরাং আমাদের রেজিমেন্টের অধিনায়ক এই নির্দেশ 
পাঠিয়েছেন যে আনরা যেন ভোরের আগেই এ চূড়া দখল করে 
ভামাদের ঘাটি বাড়াই এবং ফেরী অঞ্চলে আমাদের শক্তি বুদ্ধি করি। 

শামি অবাক হয়ে প্রশ্ব করলাম £ “আমাদের বাহিনী এবং 
কেন্দ্রীয় সংস্থার অগ্রগামী কমরেড না একই সঙ্গে এবং একই দিনে 
ওখানে ষেতে পারে । ভারা পারে নাকি? হাহলে ফেরা অঞ্চলে 
মাদের শক্তি বুদ্ধির প্রয়োজন কি?” 

আমার কথা শুনে তিনি হেসে নললেন : “এত সহজ নয়। 
্ত'নাদের সমস্ত মূল সৈম্তাকে ওখানে যেতে হবে” 

আমি বিস্ময়ে কললান £ “কন 1? আমাদের প্রথম এবং তৃতীয় 
বাহনীর সকলকে ? 

তিনি মাথা নেড়ে জানালেন : “ঠিক তাই । বর্তমান যুদ্ধ পরি- 
ক্পনী এখন সেই রকমই 1” 

এখন সমস্ত পরিকল্লনাট! আনার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। 
এখন বুঝতে পারলাম, কেন "আমরা চলে আসবার পর আমাদের 
নেতারা অতি জ্রত আরেকটা অধিবেশন ডেকেছিলেন। কেন আমাদের 
ভাইস-চেয়ারম্যান চৌ একরাত না পুমিয়ে কাটিয়েছিলেন। এবং 
আমাদের বাহিনী সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি কেবলমাত্র 
আমাদের মূল বাহিনীকেই নদী পার হবার কথা চিন্তা করছিলেন না। 
তিনি চিন্তা করছিলেন আনাদের সনস্ত সেনাবাহিনীকে সরিয়ে আনা 
যায় কিনা । এই চিন্তা আনাকে বেশ উৎফুল্ল এবং গবিত করলো । 
কিন্তু সেই সঙ্গে সমগ্র সেনাদলের পক্ষ থেকে অগ্রগামী পদাতিক 
সৈম্ত হিসাবে দায়িহ পালনের চিন্তা মাথায় ঘুরতে লাগলে। | আমি 
সঙ্গে সঙ্গে এ সংবাদ আনাদের পদাতিক সৈন্যের নেতৃবুন্দকে জানিয়ে- 
দিলাম। তাঁদের বললাম যে. ভারা যেন তাড়াতাড়ি তাদের আহার 
শেষ করে নিজেদের লোকজন নিয়ে যাবার জন্টে তৈরী থাকে। 
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প্রচণ্ড উৎসাহে আমাদের বাহিনী ঘুম থেকে জেগে উঠলো। 
ভাদের এখনই যাত্রা করতে হবে শুনে কেউ কেউ তার কারণ জানতে 
চাইলো । আনাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা আমাদের কর্তব্যের গুরুত্ব 
ব্যাখ্যা করলেন। এবং বোঝালেন যে কেন আমরা পাহাড়ের চূড়। 
দরখখল করে আনাদের ঘণাটি বাড়াতে চাইছি। ব্যাপারটা বুঝতে 
পেরে উপস্থিত সকলে উৎসাহে ফেটে পড়লো । 

কেউ কেউ উৎসাহে ফেটে পড়ে বলতে লাগলো; স্থির ভাবে 
কঠোর পরিশ্রন করে আমাদের আরো কুড়ি কিলোমিটার পথ এগিয়ে 
যেতে হবে এবং শিখর চড়ার মুক্তাঙ্গনে আভ্তানা গাডতে হবে। 

“আমাদের সমস্ত সেনাদলের এগিয়ে আসার সুবিধার জন্যে শিখর 
চূড়া দখল করো 1” 

“শাথর চড়া দখলের জন্বা লাই করো, যাতে আমাদের জয় 
স্নিশ্চত ভয় .৮ 

আনাদের বক্তব্য শোন।রু পর ভারা তাদের খাচ্চবস্ত্র প্রস্তত 
করবার জনো তাড়াতাড়ি চলে গেল। যাতে তারা দ্রুত আহার 
শেষ করে যাত্রা করতে পারে । শ্চারো যেন আর ন্গেরী সহা 
হচ্ভিলো না। 

ভোর বেলায় আমাদের পদযাত্রা শ্ষ হল। আমরা মোটামুটি 
ভাবে চড়ার কাছে এসেছি । এখান থেকে ওপরে তাকালেই পাহাড় 
চূড়া চোখে পড়ে । এবং সেই সঙ্গে হুইলির' গিরিপথও। এই পথ 
ছুটি পাভাড় ভেদ করে এঁকে বেঁকে পরে উঠে গেছে । আনরা 
সিদ্ধান্ত নিলান যে এই গিরিপথের হু'পাশের ছুটি পাহাড আগে দখল 
নেব। যাতে ছুইলি' থেকে ফেরী পরস্ত সমস্ত পথটা আমাদের 
আধিকারে থাকে। 

স্রতরাং আমরা এ ছুটি পাহাড়ের দিকে মার্চ করে এগিয়ে যেতে 
লাগলাম যখন আনরা প্রায় পেছেছি, তখন আমাদের অগ্রগামী 
দূত এসে সংবাদ দিল, শক্রসৈন্য এদিকেই এগিয়ে আসছে। 
এ সংবাদের পর কুচি মিনিট পার হয়ে গেল । তঙ্খন আমরা দেখলান, 
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বিশাল শরগসন্য আমাদের দিকে এগিকে জি, 

এতেই আমাদের ভগ্চ স্থানায় নেতুবন্দের দুরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়? 
যায়। যদি আনরা সণন্ত রাঙটা নীচে এ ভাবে কাটাতান তবে 
আক যে জায়গা এসেছি, এখানে আমাদের আমতে অনেক মলা 
দিত হত। 

যেহেড়। শঞপক্ষ আমাদের শঞ্চি সম্পর্কে অনিশ্চিত ছিল. 
সেইতেতু ভাপা আমাদের আক্রমণ করতে সাহস পাচ্ছিলো না 
আমরাও শন্রুক হাতে মুখোমুখি প্রস্তুত ছিনাম। কিস্তক কাজে 
নানছিলাম ৭11 সেইদিন অপরাহে। বেল। তিনটে চারটের সমম 
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তমা আনাদে, ০কুখ বাাতনা ৪ শারা হেশিন-গান বাকিনত দেখ 
পেলাম। মুদ্ধে৫ বিশেষ সময়েহ এদের ডাকা হয়। তারা যখন 
আমাদের কাছাকাছি এলো), এখন দেখলাম যে আমাদের কেজমেন্টেও 
অ'বনায়ক চন কে ও রাজনোতিক উপদেষ্টা সাং জেন-চিউয়া পাে 
হেটে আমাদের দিকে আসছেন । দেখে মনে হল ভার ভ'মাদে- 
কর্তন পালনে খুশি । 

ঠার। আনন্দে অধার হয়ে বলে উঠতলপ, শচমহক রক । 

যখন ভারা গ্রামাদের অবস্থ। প্যবেক্গন করি ভঠলিতত তখন আহি 
ঠ15র শএঞপচ্ষে৫ অবস্থানের কথা জানল মি । 

কয়েক মিপ্ত পরে আমাদের চো জনেক্টেল আবশায়ক আমাছে? 
এবং চতুর্থ বাহনীর কাডারদেলও ভার্গী মশনগানতএর  সৈহ 
নেঠাকে ডেকে পাঠিয়ে প্রত্যেকের কাজ বুঝিয়ে দলেন ! আমাদে 
বাহিনী পাহাড়ের ভান দক থেকে আক্রমণ শুক কহদব | যাও শও 
পক্ষ সেই দিনই নাস্ত থাকে! অপর পক্ষে চতুর্থ বাহিনী পাহাড়ে প 
বাদক থেকে আক্রমণ চালাপে ; জারী মেশিনগান দলের চার; 
মেশিনগান পাহাড়ের দু'পাশ থেকে আমাদের আচ্ছাদিত করে রাখবে 
শর্রুপক্ষকে দখলে এনে, আমরা যতক্ষণ না পরবতা নিক্ষেশ পংঃ 
ওদের অনুসরণ করবো । 

ধিনি আমাদের রেজিমেন্টের অধিনায়ক এবং আজকের যুছ্ছে 
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সবাধিনায়ক তার নির্দেশে আনাদের ভারী মেশিনগান থেকে গুলি 
বি শুরু হল। যুদ্ধের দানানা বেজে উঠতেই আমাদের সমস্ত 
বাহিনী আক্রমণ শুরু করলো ৷ আমরা য্দূব সম্ভব গুলি চালালাম । 
এবং দৌড়ে ঘতে লাগলাম 1 শক্রপক্ষ হাড়াভাড়ি গুটিয়ে যেতে 
লাগালো; ভয়ে তারা এখানে এখানে আশ্রয় নেপার চেটা করতে 
লাগলো । ভাশরা হাদের কুছ কিলোমিটান ঠাডিয়ে নিয়ে গেলাম । 
কিছু নারা গেল! কিছু মুতের ভান করে পড়ে রইলো । কিছু কিছু 
লোক আবার এ মুত দেহ মাকড়ে ধরতে লাগলো । আমরা যখন 
এইভাবে গ্রামের পাশের পাহাড়ে এসে পৌছ্ছালাম, এখন আমাদের 
লপ্লাদ বাহক , প্জিমেন্টের আধিনায়কের নিদেশি (নয়ে এলো? 
“অনুস্র* ন্ধ করো । যে যেখানে আছ ঘাটি গাড়ো।” 
স্তর আনরা গ্রামের পেছনে পাহাছের ঢালু পথে ঘণাটি 
খুলা অহ সময়ে আমরা আপরিসীন কাকি চিজাম। আমরা 
কৰাত বসে পড়লে আর আমাদের উে দাচাকাব ক্ষমতা ছিল লা 
ইত এই সময়ে হজনঞ ক্ষুপা-তিষগর অভিযোগ নিয়ে আসোন। 
দার বত আমাদের রর হঠাৎ জগে উঠে চিৎকার শুক 
ক: দিল এব দেউড়ে নীচে নেতুম যেতে লাগলে । আমি দিখলান 
একট লাতিন পাহাড়ের পাদদেশের পাশ দিয়ে চাল যাগ্ছে। এবং 
দর অগ্রগানী পদাতিক সৈন্বেশ গ্রামে প্রবেশ করছে কিন্ত 
সম্চ'দকক্ষীদল £খন& এসে পৌছয়নি! আনাদের সৈলাদল আগেই 
বৰ পেয়েছে, এরা হচ্ছে আনাদেহ তৃতীয় আমি গ্রুপে । চেই কারণে 
হালা মম থেকে উঠে আনন্দে তার হয়ে চাদের লক্ষা করছে । এরা 
আনন্দে চিংকার সপ হ লাগলো কিন সম্বিত আমাদের শীচের 
দন্দুক৮াপী কমুরডদের কানে যাচ্ছিল না! সেই সনয়ে আমাদের 


সৈনেবা মাচ কলা & শক্রুকট অনুসরণ করা একেবারেই ভুলে 
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গায় 
পরবতী ছিনে আানাদের কেন্দ্রীয় কছিটির নেতৃবর্গ ও সাধারণ 
সদস্যরা নদ পর হয়ে এ গ্রাম এসে অবস্থান করতে লাগলো । 


০৫ 


ঘষে গ্রাম আনরা শর্ুপক্ষকে অনুসরণ করতে গিয়ে অতিক্রম করে 
এসেছি । আমাদের সমস্ত সৈনাদ্ঙ্গ ভাল ভাবেই নর্দী পার হয়ে 
এপারে চলে এলো । আমরা কয়েকজন আগন্তকের কাছে জানতে 
পারলাম যে 'লাংচিয়াং ফেরীর কাছে যে নদী আছে আমাদের প্রথম 
আনি গ্রপ তা পার ততে পারে নি। কারণ লে নদীর মোহনার মুখ 
এত বেশী প্রচণ্ত যে, পার হতে গেলেই শব্ুপক্ষের বিমান নীচুতে নেমে 
এসে গুলি বণ করছে । অপর দিকে 'হাংমেন' ফেরার কাছে যে নদী 
সাতে ততীয় আমি গ্রপ সেটাও অতিক্রম করতে পারে নি। কারণ 
সে নদা অভান খরআাঠা। কাজেই ঘটনাচক্রে ছা আমি গ্রপকেই 
চিয়োপিং ফেরী পার হাত হয়েছে । ভুভায় আমি গ্রুপ নদী পার হয়ে 
বা পথ ধরে ভছুইলি'র দিকে মা করে গেল; 


লাল ফৌজেরা উপজাতিদের প্রিয়/জারনুসির। 


১৯৩৪ লালের মাঠে, আমরা *উতুই' শহরের উপজাতিরা এবং 
গরী” "হান বাসীর প্রতিক্রিয়াশীল কৌমিন্টাং সরকার ও সৈন্ত- 
দলের অমান্তুঘক অত্যাচার ও শাষণ এবং শাসন আর সহা করতে 
পারছিলান না। এই অমানুষিক অত্যাচার ও শোষণ এবং শাসন একই 
সঙ্ষে মান তিনটি জেলা, হাইটা”, *ওয়াংভিয়াট?” ও “পা ওয়ান-এও 
ছড়ি: পড়েশ্ছল। কৌমিনটাং দলে চার হ'জাব সেনানীকে আমরা 
শত থেকে ঠাড়িয়ে দিয়ে ঠিনছিন শহরকে দ্বিরে রেখেছিলাম । 
যে চততে আমরা শহর ছেড়ে চুল গেলাম শকরপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে 
“সিচ"” থেকে আবার নতুন করে দৈগ্ধ আনির়ে শহরে ছেয়ে 
ফেললো: হখন আনাদের প্রকৃত ক্ষতি সহ করে পিছিয়ে আসতে 
হল এব: শহরের পুবদিকের পরত পাব হয়ে বনে পালিয়ে যেতে 
বাধ হতে হল । সেখানে আরো একটি বছর? কগোর শিকারী-জীৰন 
যাপন করতে বাধা হয়েছি। 

১৯৩৫ সালের মে মাসে গুদ্রব শোনা গেল যে লাল ফৌজেরা এই 
দিকেই আসছে । কেউ কেউ বলতে লাগলো, এই লাল ফৌজের। 
কৌনিনটাং দল এবং ভূম্বামীছের তাড়িয়ে দিয়ে গরীবদের সাশ্চায্য 
কর:দ। আবার কেউ কউ বলতে লাগছে এই লাল ফৌজেরা! 
হচ্ছে খনী। এরা মানুষ খুন করে এবং অপরের ঘরে আঞ্চন লাগায়। 
এরা কি সাত্যই কোন সেনাবাহিনী এব' গরীবের পক্ষ নিয়ে 
কৌনিনটাং দলের বিরুদ্ধে লড়াই করে ?__এ সংবাদ জানবার আনাদের 
কোন উপায় ছিল না। শেষ পযন্ত আমরা ঠিক করলাম যে আনরা 
তিনজন লোককে এ ব্যাপারে খোজ-ধবর নিতে পাঠাবো। 

ভারা! ফিরে এসে খবর ছিল, শহর থেকে কৌমিনটাং সৈম্যদলকে 


৮৭ 


তুলে নেওয়া হয়েছে । শহরের ধনী বাকিরা শহর ছেড়ে চলে গেছে। 
এবং এ সংবাদ সতা যে লাল ফোৌজেরা এদিকেই আসছে। স্্ানীয় 
কৌমিনটাং দলের অফিসারেরা বলপ্রয়োগে নগরবাসীদের সরিয়ে 
দেবার চেষ্টা করছে তারা বলছে, লাল ফৌজ এবং কমুনিষ্ট, 
সানাবাদ এনে "দলে, অর্থাৎ সমস্ত কিছুই তারা সনান করে দবে। 
এমন কি লাগ ফোৌঁড সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করাও নিষিদ্ধ বা অবৈধ 
কারি করবে। তাসল খবর না দ্েেনেই অনেক লোক শহক ভেডে 
5লে গেল 

মোটের গুপর শামা লাল ফৌজ সম্পর্কে ক হটকু জানি ? আনরা 
শুধু মাত আন্দাড করে নিতে পারি তবে একটা সংবাদ আমাদের 
জানা "ছল হয লাল ফৌঃজবা কৌনিনটাং দলের পিপক্ষে লঙ্গাই 
করছে, ঠাযাদ লা হবে তিতির এ অমানুষ এব খনাতা এত বাজ্ হয়ে 
এদিকে ছুটে আসছে কেন? যদি সতাই সম্প্জি ভাগের বাশার 
হয়, তাপে আমাদের যেহেত় কিছু নেই, সেই হেড ভিয়েরও জোন 
কারণ নেই । এ ছাড়াও এক বছর বনে বাস কব্বাণ কলে আনহা 
সকলেই এখন হশ্বানান্ুষ হয়ে গেছি এবং পগ্ঠনানুষের নত বসবাসে 
মতন হয়ে গেভ। এখন, আমরা লাল ফৌন্ড, যারা কৌমিনটাং 
দলের নিরুছে। লড়াই করছে. তাদেরই সাহাষা করতে চাই | হাতে 
ামাদেরই "নরুদ ও শক্ত হবে শানবা জোক পাব । অতরাং এবারে 


নখ 


আমরা পাতাডপিবত ভাগ করে আবাল শহরে ফিরে এলাম ! 


'উত্তই' একটা হানাখনির জায়গাতে পরিণত হল। যেসনজ্ত 
গৃহন্দামী ও ভূম্গান কৌসিনটাং দলকে বাঁধা দিয়েছিল তারা শেষ 
হয়েগেল। তল ধ্বংস করা হল । সেনানীরা শহর ছেড়ে চল 
যাবার আগে লুঠ-হকাজ শুরু করে দিল । অনেক পাড়াতে আগুন 
ধরিয়ে দিল। এবং দবজ্জা পুলে নিয়ে গেল । শূন্য রাস্তা শানা প্রকার 
আবজনা, ছাদের নাল, কাক, খড় ও কম্বলের ভূপ হয়ে উঠলো। 
যারা দরজা-জানাল:₹ পাশে লুকিয়ে প্রাণ বাচাতে পেরেছিল হারা 


স* চৈ" 


সত্যিই ভাগ্যবান । 

একদিন সকালে আমরা যখন একজন দোকানীকে সাল 
ফৌজদের সম্পর্কে খোঁজখবর করছিলাম, তখন হঠাৎ দুর থেকে 
ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেলাম । উঁকি দিয়ে দেখলান, পাচটি 
ঘোড়। এদিকেই আসছে । প্রতিটি ঘোড়শোয়ার কালো রোমানীয়ান 
পোষাকে শক্তিশালী যুবক) তাদের মাথায় অই্টউুজ মুখোশ সন্গিতিত 
ট্রপি । হাতে লাল তারকা চিহ্িত। পায়ে খড়ের জুতো । প্রতোতকর 
কোমরে রাইফেল ঝুলছে । এবং বুকে গুলিনু বেণ্ড বাধা । 

তারা আমাদের দেখতে পেয়েই ঘোনা থেকে সশলো এবং 
হাসি মুখে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে মাসি বলালা ; 
*বন্ধুগণ | তোমাদের এখন সময় খারাপ যাতে! 

আনর। প্রথনে ইতস্তত করত লাগত) পিকে হাদেপ পন্ধুর 
ননাভার দেখে এগিয়ে গেলান। 

তারা বললো 5 তামরা ভয় পেওুনা, আমরা সাল ফৌজ। 
আমরা পিভিন্ন জাতীয়ভাবাদী মামুষকে কৌ!মনটাংদের হাতি 
থকে বা 5 চাহ 0 

“লাল “কীক্ '" আমরা বিস্মিত ভলান এব তৎক্ষণাৎ সেই পাঁচ 
জন হাস্ত*ত লল রা ঘিরে ধরলাম । হা/৬ হাত রেখে আমরা 
পরস্পর পরস্পরকে ভাল করে দেখতে লাগলাম । ভাবা আমাদের 
উলের পোষাক এব চুল ভাল করে লক্ষা করত লাগলো আর 
আমরা দেখতে লাগলাম তদের ট্রপিতে বসানো লাল ঠারুকাঞ্চলো। 

“আমরা শুনেছি ষে তোমরা এখানে রাস করো । বিশেষ করে 
তামরা আামাদের উপজাতি ভায়ের এই প্রথম আমাদের ভাই 
নলে সন্বোধন করা হল ) তুর্ণর কৌনিনটা দলেহ অপরিসীম এবং 
অমানুষিক নির্ধাহন সহ্য করেছ। শক্রপক্ষ পালিয়ে যাবার আগে 
ভারা নিশ্চয়ই নানা প্রকার গুজব ছড়িয়ে ভোনাদের ভয় দেখাবার 
চে করেছে! আমরা আশাকরি, এবারে তোমরা তঠোনাদের কাজ 
নিয়মিত ভাবে করে যেতে পারবে । আমাদের সেনানীরা এখানে 
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কিছুদিন অবস্থান করবে এবং আনরা তোমাদের এই বলে নিশ্চিন্ত 
করতে পারি যে তোমাদের কোনপ্রকার ক্ষতি তবে না? 

এই কথা বলে তারা মু হেসে আমাদের সঙ্গে করমর্দিন করলো । 
আমরা তাদের অভিনন্দন জানিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেলান | ইতিমধ্যে 
লাল ফৌজ এসেছে শুনে শহরের বিভিন্ন পরিবারের লোক এখানে 
এজে জনায়েত হয়েছিল । 

ধশরে ধীরে দোকান-পাট আবার খুলতে শুক করুলা । লাল 
(ফের আগমনের সংবাদ সকলে? মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে 
লাগলা। 

আপরাহ্ধে একদল লাঙগ .ফীঞ্জ উত্টেকক জাতীয় সংগীত গাইতে 
গাই; শহরে প্রবেশ করলো । স্ত্বানীয় অধিবাসীরা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে 
রাস্তায় দা্ডিয়ে হাতে তালি দিয়ে সেই উত্তেজনাকে অভিনন্দল 
জানালো । কিছু কিছু লাল ফৌজ্জের পরণে ছিল সামাজিক 
পোষাক । কিন্ত প্রঠোককে অতাস্ত বীধবান & তাজা দেখাল্চিলো । 
ভারা মাচ কণে যাবার সময় মৃধ হেসে এবং হাত নেড়ে আমাদের 
অভিনন্দন জানাচ্ছিলৌ। যখন তারা শহরের মূল মিনারের সামনে এসে 
দাড়ালো, ৬খন ঠারা বিশ্রামের জন্তে বসে পড়লো! এবং সেই মুহুর্তে 
সমস্ত কৌতূহলী শহরব।সী তাদের ঘরে ধরলো । কিছু সখাক যোদ্ধা 
আমাদের সঙ্গে আলোচন! শুরু করেছিল । আবার কিছু সংখ্যক 
আমাদের সন্তানদের কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলো । যখন 
লোকজন বেশ জমে উঠলো, ওধন একজন যেদ্ধা, যার কোমরের বেণ্টে 
একটা ছুরি ঝুলছিল সে সামনের জনসমাবেশে কিছু ভাষণ দেবার 
ভগ্গে এগিয়ে এলো । 

আমার শহরবাসী বন্ধুরা! আমরা চীন! কমুনিষ্ট পার্টি পারচালিত 
চীনা কৃষক মজছুর লাল ফৌজ । আমরাও এক লময় তোমাদের মত 
গরীব ছিলপান। আমরাও প্রতিক্রিয়াশীল সরকার, ভূত্যামী ও 
ধনীকদের দ্বারা নিপীড়িত হতাম । যখন আসর! তাদের অত্যাচার 
জার সন্ধ করতে পারলাম না, তখন আমরা লাল ফৌজে যোগদান, 
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করলান। যতক্ষণ না আমরা কৌমিনটাং প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে 
উত্ধাত করে সমস্ত চীনাভূমিকে স্বাধান করতে পারবো, ততক্ষণ কোন 
মান্থুষ সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে না। এখন আবার জাপানী 
সাম্রাজ্যবাদী আমাদের দেশ আক্রমণ করছে এবং চিয়াংকাইসেক 
সরকার তাদের প্রতিরোধ করতে অস্বীকার করছে। দেশকে বাচাবার 
জন্যে আনরা জাপানীদের সংঙ্গ লড়বার জনে উত্তর দিকে যাচ্ছি। 
আমরা আমাদের জাতীয়তাবাদ" সমস্ত ভাইদের, যারা আমাদের 
মাতুডূমিকে সতাই ভালবাসে, তাদের লাল ফৌজে যোগদানের জন্যে 
স্গহ জানাস্ফি। 
সংক্ষ স্গ উপস্থিত জনতা উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠলা। 
চালের মুখে প্বনি ছিল: এ যোগ দাও ।” পপ্রতিক্রিয়' শাল 
সশকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর” এবং জাপংনা সামাজাবাদশঃদর বিকদ্ধে 
নড়হী পদ টা এ ধরনের ধ্বনি আমাদের কাছে একেবারেই 
হুল 
আমি যখন শুনলাম, তারা স:হাই কৌমিনটাং এর সঙ্গে লড়াই 
কর.ত এসেছে, ৪খন আমি খুবই উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলান। 
তাপের দলে যোগদানের ছন্তে মানি প্রলোভিত হতে লাগলাম। 
ঠাণপর সিদ্ধান্ত নিলাম যে আছি আগার মন প্রস্তুত করবার জস্তে 
একট সময় নেব। 
“সামনের দিকে চেয়ে দেখ । লাল কৌজের সামনে এ কারাগারের 
দর থুলে দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি কর।” 
উপস্থিত জনগণ শহরের দিকে ছুটতে শুরু করে দিল আর 
তার করতে লাগলে । আনি সেখানে গিয়ে হাজির হব। 
কা?'গারের সম্মুখ ভাগ বহু পুর থেকেই অসংখা মানুষের ভাঁড় জমে 
গিরেছল। কারাগারের হলঘর ও তার চত্বর সঙ্গে সঙ্গে আগুনে ছলে 
উঠল! সেই আগুনের আলোতে যোদ্ধাদের সুখনগুল উজ্জল হয়ে 
উঠত লাগলো। তারা কৌমিনটা* সরকারের সমস্ত দলিল পত্র 
জানে ছুড়ে ফেলে দিতে লাগল । আমর! উৎফুল্লের সঙ্গে সে কাজ 
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খু পাগলান এর আনন্দ চহকার করে উঠঙ্গাম £ “লাল কফাঁজ 
নট ভোক 1” 

একটা! লম্বা বড় কাঠের ছি ভাতে নিয়ে একদল লাল ফৌ সেই 
কারাগারের গেটের মাথায় উঠে গেল । তারপর একজন গেটের ছরধাবে 
পা ফাক করে দাড়িয়ে যুব তিলে গতকার করে বললো ১ শপ্রস্্চ 
তত 1” 

সেই মু? দিয়ে গেটের শাখায় প্রচ্ড আঘাত করা হল. সেই 
সঙ্গে লম্বা লাঠিটাও কাজে লংগাচনা হল কলে কাঁঠেব মাথ' ডে 
নীচে পড়ে গেল। 

'“লাল ফৌজ দীর্ঘজবি হাক! লাল ফোৌড দীরঘজাবি হোক! 
চেনগণ চীৎকার করতে পাগলো। 

এখন গ্রাতিটি মুত উত্তেজনায় ভরা গ্রানি উপস্থিত জনতা 
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ধাক্ক। দিতে দিত কারাগারের দিকে এগিয়ে হোত সাগলাম কাল গাল 
ভার ভয়াধত আন্ধকাবে ঢাকা সেই অঙ্গার ভেদ সাক গা 
গুলিয়ে ৪৯1 পর্ন্ধা ছট্ডিয়ে পড়তে লাগলা।। ভার আস 
পোজ ফোৌদছেরা কঙোর চেষ্ট! করে টচ & হ)ত হাতত একাহে যা 
যেতে বলা লাগিলা 2 আনার বন্ধু শহুবাসারীত হক ঠলির হব তি 
পড়ে পায়ে নিত লাল ফাৌঁজের। ,*ানাতদির উহ্ধাপ নাত 
এস ছ 
আনি হদ অন্ুপরণ কে হরি গেলাম । কী বিভা নুন 

কুশ, দুল, পন্থা লম্বা এলোমেলো চল কয়েদরা প্রায় ভছলগু। 
কিংস্বা একটুকরো কঙ্থল কোন ভাব ছড়ানো তালা পচা, সুন্ধ, 
কাদা! ও [নোংরা জলে দায় তাদের হাতি তুটো মেটা আটা 
শঙ্খলে বাধা; লাল ফৌজেরা জত্ান্থু যত্রুর সঙ্গে তাতদর শঙ্ঘল 
মুক্ত করে উন্মুক্ত বাতাসে বাধ করে নিয়ে এলো । আমরা ভন্কেই 
তাদের সাহাষা করলাম এবং নোট ২০০ জনকে বাইরে বাব কুরে 
নিয়ে এলান। এরা সকলেই আমাদের স্ক্ঞান্ড ভ্রাতিবুন্দ। এতদর 
মধ্যে বিভিন্ন উপজাতির কর্তানাক্তিও ছিলেন : এদের মধ্ধো কউ 
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কেড ছয় সাত বছর ধরে একটান। কারাগার জীবন ভোগ করে বাচ্ছে। 
আবারু কউ কেউ দশ বছরেরও বেশী ' অনেকণক আবার ন্বশংল ভাবে 
হতা। ক; হয়েছে। তাদের অপরাধ কি ছল? কৌমিনটাং দলের 
সিদ্ধান্্ হারা মনে নিতে পারে নি। কি লদ্ধান্ত? পরস্পর 
উপশহর মধো শরুতা। অর্থাৎ দজ্জা ওদের দধো বা পরস্পর 
নিজেছেশ দধো লড়াই লাগিয়ে দিতে পারে ন। অন্গাম্ব উপজাতি 
ভাই:লর হত্যা করতে অস্বীকার । অথবা 'নয়ন অনুসারে কৌনিনটাং 
দলেন বদ“ অফিসাবদের যুবতী কন্থা জোগাড় করে দিতে অন্পীকার | 
অথ” ৮-০তন এবং অস্বাভাবিক কর পতি অক্ষনতা | কৌমিনটাং 
সরকার ভদগণকে ভয় দেখাবার জঙ্ত এক প্রকার নীতি চালু করেছিল । 
সে নাতি হচ্ছে চক্রাকার নীতি । যে কোন একটি উপজাতির কতাব্যক্তি 
যদি উপ:বা্, যে কোন একটি অপরাধ মূলক কাজে দোবা বলে 
শ্রমা নল * হয়, ঠাকে পাধধ দনের জঙ্গ কারাগারে নিক্ষেপ কর) হত। 
এরপূব অগ্তান্ত উপজাতিদের কতাব্যক্তিরা এবং তার পুত্র ও 
প্রপুত্রেরা ও ক্রমান্থয়ে চক্তরাকারে দাশ 5 আলসানী বলে ধাধ কপ হত। 
সাতাকথ। ব৭৩ কি এটাও এক ধরণের মৃত্যু । এ মৃতু পথে 
০5 পারে, কারাগারেও হতে পাকে আবার মুক্তির পরে কাবাবানে 
অশ্যাচার € উপীঠনের প্রতিক্রিয়ার ফলে€ হতে পারে । এই ভাবে 
ছু সংখাক উপজাতির বংশ একেবাতল নশ্চঙ্ধ তরে গেছ। 
উদ্ভিদের হাদয়।বদারক দৃশ্য এবং সেহ সঙ্গে যারা অভ্য।ভারে 
প্রাণ হারিয়েছে, তাদের সংবাদ উপস্থিত আত্মায়-স্বজনদের মধে। 
ছাড়ে পড়ত ভার পম্নায় ভেডে সতত লাগলো তখন চারিদিকে 
একট! উচ্চরবে কাগ্লার ঝড় বয়ে গেল মঠ ব্যক্তিদের আত্মায়েরা 


তি 


লাল ফৌের হত চেপে ধরে তাদের অকুন্তিম ভালবাস। জানালে! 
এবং প্রতিশোধের জন্যা শপথ গ্রহণ করতে চাইলো।। এই দৃশ্য 
দেখে লাল ফৌন্জদ্রও চোখে জল এলো । তারাও জলভরা চে।খে 
তাদের আশ্বস্ত করে বলো, “আমার শহরবাসীা বন্ধুরা, আপনাদের 
শপ এল সবক হামাদের নন থাকবে; অত্যাচারী কৌমিনটাং 
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দল আপনাদের ওপর অনাগ্ধষিক অআভ্যাচার চালিয়েছে। সুতরাং 
আমর! গুদের প্রতি প্রতিশোধ নেব এবং এই দেশ থেকে ঝেটিয়ে 
বিদায় করবো 1” 

আানি ততক্ষপাৎ দ্রপানিশ্রিত ক্রোধের সঙ্গে আবেগে বলে উঠলান £ 

“কৌমিনটাং দলের পিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে আমি নিজে 
তোনাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চাই” 

এই দৃশ্য এবং পরিবেশ আমার মনে শপথ নিয়ে এলো আলি 
চিৎকারে এ কাল্পায় তেড়ে পছলাম। ভথন অনেকেই আমাছে। 
জন্ুসরণ করলো । চারিদিকে সনন্থরে লিনিত হতে লাগলো, “আমরা 
(কৌনিনটাং দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করান জনো যুক্ক হতে চাই |” 

পাল ফৌজেরা হাতে হান য়ে আমাদের সাদর সম্ত'ষণ 
জানলে এবং বলল, ঠাল। ভাগ পার্ই আমছেল নাম ভাটি কা, 
ভুক্ত করবে। 

কুক্ষণ পরেই লাল ফোৌেরা ওষুধের বাজ, খাস, পোষাক, 
কাপড় এবং রৌপ্য মুজ্রামহ .সানা, বূপাভটি নানা প্রকার ডি 
এনে হাজির করলো । অভঠান্থ কৃতজ্ঞতার চোখে উপস্থিত জনতা 
দেখতে লাগলো যে এ লাল ফৌজেরা বন্দীমুক্তদের নানা ভাতে 
সাহাযা করছে । হাদের পোষ'ক পরিয়ে দিচ্ছে এবং আনার দিচ্ছে! 
প্রতিটি বন্দীমুক্তকে এক বাণিল কাপড় ও এক ডঙ্তন করে রৌপা 
মুর! প্রদান করছে এবং আহতদের সেবা করছে 

পুবের সৈনিকটি আবার এগিয়ে এলো ৷  ঠারু মুখটা “ছল চওড়া, 
করযুগল ছিল পুরু. এবং কথা বলবার ভঙ্গাটি চিল মনোরম । :স 
এগিয়ে এসে আবার বলতে শুরু করলো, “আমার প্রুয় বন্ধুগণ । এই 
সমস্ত জিনিস শ্রমিকদের কাছ থকে কৌমনটাং দলের বড় বড় 
অফিসারের! ও ভূম্বামীরা কেড়ে নিয়েছিল । এখন আনরা সেগুলে। 
"সাবার তোনাদেরই মধো ভাগ করে দিলাম! যাতে তোমরা 
ভোমাদের সমস্যা থেকে উত্তীণ হতে পারে! এবং উৎপন্প বাড়াতে 
পার। আগামী কাল আমরা শসোর গোলা খুলে দেব । আদর! 


নি 


আশা করি, তোমরা তোমাদের থলি নিয়ে সেখানে হাজির থাকবে 
এবং আজ এখানে যারা উপস্থিত নেই তাদেরও আসবার জন্য খবর 
দেবে। এই শস্য তোমরাই উৎপাদন করেছ। স্ুতখাং তোমাদেরই 
পাবার অধিকার আছে। এবং ভোষরাই পাবে।” 

আনন্দে ুফটে পড়ে সকলে সমস্থরে এই কথাগুলোকে অভিনন্দন 
জানালো । তারা বলে উঠুলা, “লাল কফৌজক্কে ধনাবাদ ! লাল 
ফৌজ দীর্ঘজীবি হোক 1” 

হঠাৎ আম আবিষ্কার করান, যে ব্যক্কিটি এঠক্ষণ আমাদের 
সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি হচ্ছেন রাজনৈতিক উপদেষ্টা লীউ চী- 
চান। ভিনি আনাদের সৈম্তাদলের মূল দগ্ুরে নিয়ে গিয়ে একজন ভদ্র 
লোকের মুখোমুাখ দাড় করিয়ে দিলেন । যার মুখোমুখি আমরা 
দাড়ালাম ভিনি একজন মধ্য-উচ্চত। সম্পন্ন বাক্কি। 

তিনি আমাদের তিনজনকে দেখিয়ে বললেন £ “তোমাদের ক্ষ 
সেনাদলে এরা হিনজন নতুন কমরেড । এদের প্রতি যত নেবে। 
এরা হচ্ছে উপজাতি কমরেড ।” আমাদের দেখিয়ে তিনি বললেন ; 
“ভয় পেওনা | এখানকার আবহাওয়া অনেকটা বাড়ীর নও” 
সামনের লোকটিকে দেখিয়ে তিনি বললেন, “এর নাম হচ্ছে হে। সিয়াং 
জাং। তোমাদের বাহিনীর নেতা ।” এই কথা বলে তিনি তার 
নতুন ভলেন্টিয়ারদের সঙ্গে নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। 

তিনদিন পর এই সেনানীরা শহরে যাত্রা করলে! । শহরের সমস্ত 
আদিবাসীরা দূন থেকে আমাদের দেখবার জন্যে নাইরে বেরিয়ে 
এলো । তারা আনাদের দাদ করার জঙ্গে শুকর ছানা? নাথার মাংস, 
গোরুর মাংস এবং মদ নিয়ে এলো । এবং আমাদের গ্রহণ করার 
জ!ন্য বার বার চাপ দিতে লাগলে।। আমাদের সেনানীরা দে সমস্ত 
জিনিস নিতে বার নার অন্দীকার করে বলতে লাগলো : “আমাদের 
নিজন্ব শীততেই আমাদের যুদ্ধ করতে হবে । সুতরাং আমরা এগুলো 
গ্রহণ করতে পারি না।” ক্রমে ক্রমে অনুরোধের ভীড় আরো বাড়তে 
লাগলো! । তারা সকলেই কাঙ্গায় অভিভূত। রাস্তার ছু'ধারে দাড়িয়ে 


৪৫ 


আনাকের দেখঠ লাগলো । উপস্থিত সকলেই মোটামুটি ভাকে 
বদ্ধ ও স্্ীপোক | ঠাপের প্রত্যেকের হাতেই মদের কাপ । ঘযঙ্গি 
আমরা গ্রহণ ক'ত 

উপস্থিত জলতার সকলেই বলতে লাগলো, “লাল ফৌন্জ যে 
কদিন এখানে ছল, তারা আনাদের জন্য অনেক ভাল ভাল কাজ 
করেছে; কিন্ত এখন তোমরা এক চুমুক মদ খেতে চাইছে লা 
হাশর আমাদের অনুরোধ কেমন কলে ঠেলে ফেলে দেবে 1? 

এরপর গার এক দল নানুষ ঠরবারা, বল্পম, বেক লাঠি হাতে 
[শয়ে এলে শামা দের সঙ্গে যোগদানের জন্য দাবা জানাতে লাগলো । 
আনব ভাল নস ৯০০ ভান অঠাস্ত শাস্থাবান যুবককে ভি করে 
নিয়ে আর সকলকে খুজে শাড়ী পাগাবার চেষ্টা করলাম কস্ছ 
যপল আমরা হট ৬প দক যাত্রা করলাম, তার বাড়ী ফিরে 
লন] গয়ে আনাদেশ অন্ভুসহণ করতে লাগলো 

তুদন পরে, আমরা যখন 'হেইটাত থপ দিতি ভাগ্য যাক্ছিলাম, 
+খ” আমাদের কাছে খবব এলো যে সেখানকার অধিবাসারা পলাতক 
ফফোঁমনটাং দল পু ঠাদেল কিছু চেঠাকে গাঠিরধ করে আটকে 
রেখেছে । এই আটক বন্দাদের নতপা সার কৌমিনড: দলের 
কু সংখাক 'বভাগীয় নে) এ দুই দল শাশ্িরক্ষী বাতিনী ও 
আক 1 ভার। কৌ.ননটাং দলের এ স্বামি থেকে উৎ্ধাহ করবা 
এন্পে আমাদের অপেক্ষায় বত । 

'৮£ইটাং-এ পৌছে, আমরা সেখানে সবত্রই আমাতদর উপজাতি 
ভাইদের দেখতে পেলাম | ডাদেব যে অন্তু ঘরে ছিল, এস আস্ত্রেই 
তারা প্রস্তত। তারা তাদের পোষাক আন্দোলহত করে আমাদের 
আভনন্দূন জানাতে লাগলো; ইতমধ্ো গুলির ঝাক আমাদের 
ওপর এসে পড়তে লাগলো । শরুপক্ষ মাটির দেওয়'লের খাদের 
(ভিতর থেকে গুজি ছু'ড়ছিল । এছাড়া তারা প্রতিবোধ ক্ষমতা দূর্দান্ত 
করবার জন্যে অনেকগুলো দুর্গও (নম্জাণ করেছিল । ঠিক এই মুহূর্তে: 
আমি লক্ষা করলাম কৌনিনটাং দলের একজন সৈন্য আমাদের 
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সৈশ্তফলকে লিউ পো-চেং ও নী জাং-ছেন-এর নেতৃত্বে 'আননুয়ান 
চ্যাং অধিকার করতে বল হয়েছিল । এই “আনম্বয়ানচাং ছিল 
নদীর মুখে পৌছ্াবার একট] ফেরী । অগ্রগামী সৈশ্তদলে প্রথম 
বিভাগের প্রথম বাহিনীও ইঞ্জিনীয়ারের! নিযুক্ত ছিল । নির্দেশ ছিল 
ষে সৈল্ঞদলের এই ছুইটি ৰিভাগই কেন্দ্রীয় লাল ফৌজ্জকে নদীপার 
হতে সর্বোতভাবে সাহাষায করবে । আমি ছিলান অগ্রগামী সৈম্ক'লের 
কর্মীসজ্দ্বের নেতা । আমাদের কাজ ছিল এই হুইটি সৈন্য বিভাগের 
মধ্যে রাজনৈতিক সংবাদ আদান-প্রদান করা এ৭ং সেই সঙ্গে 
আমাদের সৈম্তদলের মার্চ করে যাবার সংবাদ স্থানায় অধিবাসীদের 
মধ্য প্রচার করা। 

'মেনিং এবং “টু” নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের নাম “লয়াংসান? | 
এ অঞ্চলটি আয়তনে বিরাট । সমস্ত অঞ্চল জুড়ে উপজাতিদের বাস। 
এরা চানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সংখ্যালঘু সন্প্রদায়। অঞ্চল 
ঠিসাবে এটি অনুম্যত | কারণ তখনও উপজাতির! ছিল দাস সমাজেন 
অন্ত ক্ত। এখানে প্রায়ই নানা উপজাতিদের মধ্যে অস্ত্রযুদ্ধ লেগে: 
থাকতো । তার কারণ ছি দাসের মালিকদের জমির প্রতি লোভ, 
দাস [নয়োগ এবং জীবনযাত্রা । চতুর বণিকেরা এ অঞ্চলের 
উপভ্রািদের সারল্য ও সততার স্থষোগ নিয়ে ব্যবসায়িক লেনদেনে 
তাদের প্রহর পরিনাণে নানাদিক থেকে বঞ্চিত করে নিজেদের মুনাফা 
বাড়াতে । এ ছাড়াও কৌমিনটাং সেনানায়কেরা এ উপজাতিদের 
অর্থেই তাদের ওপর অত্যাচারের জন্তে “পিটুনি পুলিশ নিয়োগ করে 
তাদের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে ভীতির সঞ্চার করতো। এই সমস্ত নানা 
কর্ষেব ফলে চীনের বণিক সম্প্রদায়ের ওপর এঁ অঞ্চলের উপজাতিদের 
বিশ্বাস একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং একটা দীর্থ সংস্কার তাদের 
মনে স্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সত্যিকখা বলতে কি, 
বণিক সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্টিঠ কোন সরকারের সৈশ্তদ্লকে 
ভপঙজ্রতিরা তাদের রাজ্যে দেখলেই প্রতিশোষের জন্তে এগিয়ে 
'্াসতো। কলে লাল ফৌজের প্রকত স্বরূপ কি, তাদের কিগ্রব এবং 
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সংগ্রামের উদ্দেশ্ট কি, এ সম্পর্কে প্রকৃতি তত ও তথ্য উপজাতিদের 
শাড়াভাড়ি উপলব্ধি কর? 'অতাস্ত কঠিন ছিল । 

এই অবস্থার নধো তাদের অঞ্চল শ্বাভাবিকভাবে পার হয়ে যাশুয়া 
সন্ত ছিল না| স্রঠলাং আমাদের সময় না নিয়ে কোন উপায় ছিল 
ন1। একনাগ্র উপায় ছিপ সংখ্যালখু সম্প্রদায় সম্পর্কে পার্টিব শা 
“ক সেটা গুদর "ভাল করে শোঝালো । ভাহলে হয়তো এ সনন্ক। 
পেকে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভন হত পারত হনব ফাদ সঠিক ভাবক্থা 
গাদে' বুঝিয়ে অন জয় করতে পারি তবে অভা শাস্যপুরণভাবে ভানরা 
দিন অঞ্চল শঠিক্রিম করে যেতে পালানো । 

আতাদল পগ্রগাঙ্গী ৈন্যাদল এ এপঃতলের উপজাতিদের শ্াচার- 
বাবহান, সংস্কার ইঙাদি ভালভাবে জেনে হলং শিক্ষা কবে লাল 
ফৌনজ্জকে সে সম্পর্কে মোটাফুটি একটা পারণা রা সাদারণ শিক্ষা 
দিতে : গলা জংশাসল সম্প্রদায় সম্পর্কে পার্টির 2 স্নেক 
একট শী আগেই গ্রহণ করেছিল । আমাদেরও পজাতিদেব 
নেড়বগ্ধ সঙ্গে এ বাপারে আলাপ-আলোচনা এবং কথাবাওা 
চালানার কনো 'কঙ্গন দোভাষাকে খুজে বার করতে হয়োছল। 

সনস্থ প্রস্ত তপবধের কাজ শেষ করে আমাদের অগ্রণানা সৈষ্কদল 
১২শে মে হারিখে সকালে উপজাতিদের অঞ্চলে প্রবেশ করলো 
আমা যখন সরু গিবিখাদের মধ্য দিয়ে মার্চ করে যাচ্ছিলাম, তখন 
আমরা দেখলান যে গিরিশীষ “মঘে আচ্চাদিত, উপতাকা ঘন 
বনভূমিতে চাকা, সমতলভ়ন সবুজ শাড়স্ত বন্যবৃক্ষের পাতায় পাতায় 
জোড়া । শার্ন গিরিখাদের বসন্ত খরআোতা ভলম্বোতে সেতু মাঝে 
মাঝে আমাদের চলতি পথকে কঠোর কবে তুলছিল । এ অঞ্চলের 
জঙ্গবামু ও "আবহাওয়া গবিলাম পয়িবর্তনশীস | এখনই হয়তো 
আকাশ মেথাচ্ছঙ্গ হয়ে আসবে এবং কিরি বির বৃষ্টি নামৰে। এ 
দে«টা ম্যালেরিয়ায় ভরা। 
. আমরা এ উপজাতি অঞ্চলে প্রবেশ করবার কিছু পরেই হঠাৎ 
দেখলাম যে হাজার হাক্ছার উপজাতি পাহাড়ের ঢালুপথে ধাড়িয়ে । 
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ভাদের প্রত্যেকের হাতে নিজেদের তৈরী ছোট ছোট বন্দুক, তীর, 
বল্পম ইত্যাদি অস্ত্র। ভারা বনের পথ ধরে ছুটোছুটি করছে আর 
চিৎকার করছে; হঠাত দেখলে ননে হবে, তারা লাল ফৌজকে 
প্রাডহত করবার চেষ্টায় নিয়াজিত। আনরা তখন বাধা হয়ে 
আমাদের সৈম্যুদলকে গুটিয়ে নিয়ে এলাম এবং অতান্থ সাবধানে ও 
খীরে ধীরে এগিয়ে যাবার চেষ্ট! করতে লাগলাম । কারণ সেই সময় 
যেকোনদিক :ণকে এবং যে কোন সুহত্তি আমাল ওপব আক্রমণ 
কার সম্ভাবনা ছিল। 

যখন আমরা উপজাতি আঞ্চলের ১৫ কিলোদিটান অভ্শ্বরে 
'কুমাটজতত নর হলোন, ৬খন আমরা দেখলান যে হাজার 
হ1ডার ন'মুষ আমদের সামনের পথ ঘিরে শদের ভাষায় চিৎকার 
করছে ; আমরা কদের কথাব অর্থ একবণও বুঝতে পারলাম না! 
কান পদের ভাষা! আনাদের মজ্ঞাত | হবে গুদের আচাব-বাবহার, 
উত্ভতেজন। € অভিবাভিতঠে মোটামুটভাবে পোস্বা গেল যে" যদি আমরা 
আর এক পাঞ এগিয়ে বাবার 5৯ করি তবে অন্থধুদ্ধ অবশ্যস্তাবী । 
সেই মুভর্তে আনাদেহ পশ্চাদরক্ষাদলের কাছ থেক চমকপ্রদ লবাদ 
এলো । যেসবাদ অনাদের এই অবস্থাকে আরো উত্বেভিত করে 
ভ্ুললো। স্ংবাদে ভানা গেল, আনাদের ইঙ্জিনিয়ারদল যার! মূল 
সৈন্যদল থেকে ১*০ গিটার পিছিয়ে ছিল তাদের উপজাতিরা হঠাৎ 
আক্রমণ করে বসেছে । আমাদের ইঞ্জিনিয়ারেরা ছিল অরক্ষিত & 
অস্ত্র শুন্ত । স্রতরাং উপজাতিরা তাদের সেতু নির্মাণের সমস্ত মাল- 
এশলা ও যন্ত্রপাঠে লুঠ করে নিয়ে গেছে । তবে উপজাতির তাদের 
কোন প্রকার আঘাত করে নি। তারা আঘাও থেকে বিরত ছিল। 
স্থতরাং ন্বাভাবিকভাবেই ইঞ্জিনীয়ারদের এ উপজাতি অঞ্চল থেকে 
বাধ্য হয়েই তুলে নিয়ে তাদের মূল জায়গায় ফিরিয়ে আনছিল। যে 
মুহুর্তে আমাদের অগ্রগামীদল তাদের অভিযান থানলে।, সেই মুহুর্তে 
উপজাতির! চারিদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলতে আরম্ভ করলো । 
আম : তখন আমাদের দোভাষীকে ওদের বোঝাতে বললাম :য লাল 
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কৌ কৌরনটাং দল থেকে সম্পূর্ণ ভিল্ন। লাল ফৌঞ্জের মূল 
উদ্দেশ্ট হচ্ছে এই উপজাতি-অঞ্ল অতিক্রম করে উত্তর পথে এগিয়ে 
যাওয়া। লাল ফৌড তাদের কোন প্রকার ধণ-সম্পত্তি জুঠ করবে 
না। অথস! তাদের ততযাও করবে না। এনন কি ভারা এক রাত্রি 
এখানে বাস করলে না। এত ব্যাখা সত্বেও উপজা ওরা হাত নেডে 
নেড়ে এবং হাতের অস্্ দেখিয়ে ক্রমাগত প্রতিবাদ জানিয়ে বলতে 
লাগলো, 'মভিক্রম অবরোধ | অর্থাৎ পা? হশুয়া চলবে না। এই 
হঙবুদ্ধির মধ হঠাৎ একটু আশার আলো দেখা গেল। একজন 
কালো, লঙ্বা, নধাবয়সী উপাতিকে লাফিয়ে লাফিয়ে আমাদেঃ 
দিকে আসতে দেখা গল । এবং ঠারু সঙ্গে একটি দল আছে। দেখে 
বোঝা গেল সে এ দঙ্গের নেতা । সে একটু কুঁজো এবং কাধে একটা 
টরপ। এ লোকটি কাছ এগিয়ে আসতে সম্মিলত মানুষের গোলমাল 
অনেকটা হালকা] হয়ে এলো । আমাকে জানানো ছিল যে সামনে 
অপেক্ষমান মাসুষটি সীয়াও এ-টা[২-এর কাকা 1 এবং সীয়াও এট্যাং 
হচ্ছে এ অঞ্চলের উপজাতিদের “নতা। 

আমা? মনে হল, আমার সামনে যে নেতাটি জাঠিয়ে তার সঙ্গে 
আলোচনার মাধানে এ সমস্তার সমাধান করে 'শওয়াটাই উপযুক্ত 
কাজি হতবে। আন এখন আমা দোভাষাকে জ্ঞানালাম যে, ও ষেন 
এ নেতাকে জানায় যে লাল ফৌ:জ€ নেতা ভার সঙ্গে কথা বলতে 
ইচ্ছুক । উপক্তাতি€ নেতাটি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল এবং তার 
খচ্চরের £প্ঠে এক লা.ফ উঠে উপাস্থত ভ্রনভাকে চলে যাবার জন্টে 
ইংগিত করলে! । 

আমি তখন তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, লাল ফৌজ 
নিপীড়িত জনতার জন্তেই সংগ্রাম করছে । উপজাতি অঞ্চলে আমাদের 
প্রবেশের মূল কারণ ছিল আমাদের উত্তর পথে যেতে হবে এবং 
আমরা স্থানীয় অধিবাসীদের কোন প্রকারেই অবমাননার কারণ হবে 
না। আমি পৃবেই জেনেছিলাম যে, এই উপজাতির! ভ্রাতৃত্ববোধকে 
বিশেষ মূল্য দেয়। সেই কারণে আমি তাকে জানালাম ষে» 
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আমাদের "নত গিউ পোঁচেং যিনি উত্তর অভিষানে একটি বৃহত্তর 
দৈল্তদলের পরিচালক, তিনি এই পথ অতিক্রম করবেন। তিনি 
উপজাতির নেতার সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধনে আবদ্ধ হতে ভয়ানকভাবে 
ইচচুক | 

আমার বাখা শুনে এবং আমাদের এ অঞ্চল অতিক্রম করবার 
কারণ ক্রেনে, উপজ্ঞার্িদেক নেতা কেমন যেন সন্দেহের চোধে 
তাকালো | যাই হোক, শেষে ভার সন্দেহ দূরীভূত হল, যখন সে 
চারিদিকে হকিয়ে আমাদের সুসজ্দিত « সুনিয়ন্ত্রিত লাল ফৌজকে 
দেখতে পেল। এবং নেই সঙ্গে এটা দেখলো যে আগাছের 
সৈন্থদর কোন প্রকার লু বা হঠার অভিসন্ধি নেই। যে 
কাজ সাপারনণ৬:; কৌমিনটাং দলের সরকারি সৈম্বেরা? করতে 
অশান্ত । আনি ধন কথা দিলান এপং মে যখন জানলো যে, 
আনার বুহস্তর দে একজন দেভা ঠাদের নেতার সঙ্গে মিত্রতা 
শত খানদ্ধ হতে চার তখন চস হাসি যুখে তার সম্মতি জানালো । 
সেই সময়ে লাল ফেখজহু আশ্্রগতির পথে দুটি উপজাতিদের অধ্চল 
পঙাছল | একটি "কুচি € অপরটি পুলাভাত। যারা ক্রমাগত 
পরস্পরের মধ দুদ্ধ লগত ছিল্‌। 5 উপজাতির নেহা সীয়াও 
এটা" এই আশায় লাল ফৌজের সঙ্গে নতরতা স্তরে আবদ্ধ হতে 
চেয়েছিল যে ত.৫1 "লাভ" উপ্জজাতিকে পরায় স্বাকারে সাহায্য 
পাবে। কিন্ধ আহাদের মল উদ্দেত্য ছিল এই তুই উপজাতিকে 
একত্রিত করা এবং ভানাদের অগ্রগতির প€ সঙ্গ ও সাভাবেক করা । 
আনাতদর বেশ্বস্ততার চিহ্ন হিলালে আমরা তাকে একটি পিস্তল ও 
কিছু প্াইফেল উপর শ্গরূপ প্রদান করলাম এবং সে মামাদের তার 
বড় ধলনের একট! কালো খচ্চর দিল । 

এইনাতন আহমাদ যোগ যাগের পৰা সাকলোর সঙ্গে শেষ 
করা হল । আন বখন করবেড লিউ পো-চেন এবং নে জ্াং-চেন-এর 
সে দেখা ককতত গেলাল। আমি দেখলান যে তারা তখনও লাল 
ফেজ ও উপঞাতিদক না একটা গোলমালের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন! 


ঘি অগ্রগামী দল উপজাতিদের সঙ্গে একটা সুনিদিই সর্ভে আসি 
না পারে তবে লাল ফৌজের মূল সৈশ্তদ্পকে এ অঞ্চল শান্তিতে 
অতিক্রম করা অসম্ভব হয়ে পড়বে । শান্তিতে পথ অতিত্রদমের 
ব্যাপারে প্রত্যেকেই একটা সুছু পরিকল্পনা আবিষ্কারের চেষ্টায় রই 
ছিলেন। কিন্ত আমি যখন আমাদের সাফল্যের কথা জানালা?, 
তখন ভারা আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন । কমানভার লিউ পো-ছেল 
তৎক্ষণাৎ তার ঘোড়ায় চড়ে সীয়াও এ-টযাং-এর সঙ্গে দেখ করবাল 
জন্ো যাত্রা করলেন সীয়াও এ-টযাং এবং অন্তান্ত উপজাতীয় 
নেতৃবন্দ ভাড়াতাড়ি স্তাকে অভ্যর্থনা জানাবার হন্কে এগিয়ে এলেন। 
যখন আমি আমাদের কমানডার লিউকে ভাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 
দিলাম, তখন সীয়াও এ-ট্যাং নতজানু হয়ে ভাকে সম্মান জানালেন 
কমানডার লিউ সঙ্গে সঙ্গে তার ঘোড়া থেকে নেনে অভান্ত বন্ধু 
পৃণভাবে সীয়াও এ-ট্যাংকে উঠে ঈাড়াতে সাহাষা করলেন . তারপর 
এই উপন্ধাতি অঞ্চলে লাল ফৌজের প্রবেশের উদ্ছেস্টা বার বাণ 
তাকে বোঝাতে লাগলেন। তিনি সেই সঙ্গে সীয়া এট্যাতএর 
পরম বন্ধু ও ভাই হবার ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন । তিন প্রতিজ্ঞা 
করলেন যে কৌন টাং প্রতিক্রিয়াশীল দলের পরাজয়ের পর লাল 
ফৌজ ভাদের জাতীয় নিলীড়ন থেকে মুক্ত করে এক নতুন এবং স্মখী 
জীবনে এনে দাড় করাতে সাহায্য করবে । 

মৈত্রী বন্ধন অস্ুঠানের প্রস্ততি পর্ব ছিল খুবই সাধার০। ছু'বাটি 
পরিষ্কার জল ও একটি রাজকীয় মোরোগ সংগ্রহ করে আনা হল। 
মোবোগের ঠোটটি কেটে বাদ দেবা” ফলে তাজা রক্ত অকোরে 
বাটিতে এসে পড়ে বাটির পরিষ্কার জল লাল করে জ্িল। 

অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল একটি ছোট পাহান্ডটী উপত্যকার 
পাশে। উপত্যকার জল ছিল আয়নার মত স্বচ্ছ। এই জলে 
পার্শবর্তী বনানীর ছায়া! প্রতিফলিত। বসস্তের মু বাতাস জলে 
আন্দোলিত এবং সে বাতাস উপত্যকার পাহাড়ে এসে ধাক্কা 
1দঞ্ছিলে! ; সমস্ত পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছিলো, এ যেন অনেকটা 
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আগামী দিনের শ্বরধীয় ঘটনার একটা ছন্দোবন্ধ প্রার্থলার গানের. 
মত। | টা 

প্রস্ততি পর্ধ শেষ হবার পর কমানডার লিউ, সীদ়্াও এস্ট্যাং ও.. 
তার কাক! এ উপত্যকার পাশে এসে দাড়ালেন । পরে তিনজন এ 
জলপুর্ণ পাত্রের সামনে হাটু মুড়ে বসলেন। | 

নীল আকাশ ও সামনের উপত্যকার স্বচ্ছ জল যেন অনেকটা! 
যজ্ঞবেদী। এ অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছি চীনের বিভিষ্জ জাতিকে 
এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ কা। 

কমান্ডার £জউ একটি পাত্র ওপরে তুলে তার শপথ বাক্য পাঠ 
করলেন, “ওপরে স্বর্গ, নীচে প্রথিবী"*** আমি, লিউ পোঁচেং সীয়াও 
এ-ট্যাং-এ৭ সঙ্গে পরম ভ্রাতৃত্ব বন্ধান আবদ্ধ হবার সংকল্প গ্রহণ 
করলাম...” তিনি ভার পাঠ শেষ করেই দামনের একপাত্র রক্তাড় 
জল পান করে ফেললেন। পরে সীয়।ও এ-ট্যাং ও তার কাকা এ 
একইভাবে অন্য পাত্রের জল পান করদেন, এইভাবে অনুষ্ঠান পর্ব 
শেষ হল 

অস্ত। নত শুষের রাক্তমাত, উপত্যকার জলেও প্রতাবস্বত হতে 
লাগলে; একট বন্ধুত্বপূর্ণ ও একতার পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। 
সামলে বুল শলরাংসানা পর্বতের সন্ধ্যাকালঠন শীভল হাওয়! 
সন্ত উপস্থিত সকলেই একটা ভ্রাতৃত্বের উষ্ণত। অনুভব করতে 
লাগলে? । 

সন্ুষ্ঠান পৰ শেষ করতে দে হয়ে গিয়েছিল । সুতরাং রাত 
নেদে না আসা পধস্ত লাল ফৌজের এ উপজাতী অঞ্চল অতিক্রম 
করা অসম্ভব ছিল। অগ্রগামী দলের নায়কের! সিদ্ধান্ত নিলেন যে, 
তারা এই অঞ্চল থেকে ১৫ কিলোমিটার এগিয়ে গিয়ে হান 
উপজাত। এলাকার “্ট্যাছিও-তে অবস্থান করবেন। সীয়াও এ-ট্যাং ও 
তার কাকাকে লাল ফৌজের তাবুতে সম্মানীয় অতিথি রূপে সাদরে 
নিগ়্ে আসা হল। আমাদের জান। ছিল যে, এই উপজাতীরা অতাস্ত 
মন্তপ। এর অতীব মদ্ধপানে আসক্ত। সেই কারণে আমর গ্রাম 
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খেকে নেক মগ সংগ্রহ করে রেখেছিলাম । এই অভিথিরা মদের 
শেষ পাজ নিঃশেষ করেও বেসামাল হুল না। একটু পা টললে। 
সাঞ্জে। 

পরবর্তী দিনের সকালে সীয়াও এ-ট্যাং বাড়ী ফিরে গেল। তার 
কাকা ছিলো আমাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে । আমাদের অ্রাতৃদ্ব 
বন্ধনের সংবাদ আগেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল । এই অঞ্চলের 
উপক্গাতীরা এখন লাল ফৌজের বিশ্বস্ততায় বিশ্বাসী । এখন তাদের 
জয়ের আর কোন কারণ নেই। শআাগে যেমন তারা আমাদের 
সঙ্গেছের চোখে দেখতো এবং রাস্তা অবায়াধ করে রাখতো, এখন তার 
পরিবর্তে তারা লাল ফৌজের উত্তর অভিষানের গিরিপথ পরিষ্কার 
করে দিতে লাগলো । এবং লাল ফৌজের দীর্ঘ লংমার্চ অভান্ত 
মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগলো । কঠোর নিয়মান্ুবতীতা ও 
আ্টরির সারল্যের মধা দিয়ে লাল ফৌন্জ তাতি তৎপরতার সঙ্গে 
প্রীয় ৫* কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এ উপজাতী অঞ্চল ছেড়ে 
এলো । এই সময়ে উ্পজাতীদের সামান্ত দোষ ক্রটি তারা নজরেই 
আনলো না । এখন রাত নেমে এসেছে। 

এখন আমাদের সামনে যে গ্রামটি অবস্থিত তার নাম "হান? | 
এই গ্রামটি উপজাতী অঞ্চলের কাছাকাছি । আমরা এ গ্রামে 
উপস্থিত হওয়া মাত্রই সেই জঞ্চলের ভূম্বামীগণের পাহারাদারেরা 
আমাদের কাছে এগিয়ে এলো । এদের কাজ ছিল উপজাতী ও স্তান 
গ্রীমের সীমারেখায় মানুষের চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা ও পরীক্ষা করা। 
ভারী আমাদের কৌমিনটাং দলের সৈগ্দল বলে ভুল করলো। তারা 
এর 'আগৈ লাল ফৌজ অথবা ফৌমিনটাং দলের “সরকারী সৈম্ 
কিছুই দেখেনি। স্থানীয় জেলার নাম 'চালোচ?। সেই জেলার 
আঁধনায়ক, ভদ্রলোকের : লী সুখমণ্ডুল এবং আফিং-এ আসক্ত, 
র্ীষলসহ আমাদের অভ্যর্থনা জন্তে এগিয়ে এলেন । 

ঠিক করলাম ধে, জামরা এই অবস্থার নুযোগ নেব। 
এবং কৌখ্রিনটাং দলের সৈন্টের ভূমিকার জন্ভিনয় করবো! । ফলে 
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বতদ্ূর সম্ভব আত্মগোপন করে আমরা সেই গ্রামের অভ্যন্তরে টা 
করে গেলাম । 

সেই জেলার আধ-নাতাল কৌমিনটাং টাক আমাদের 
হথারীতি ভোজে আপ্যায়ন করলেন। এই সময়ে ভিনি সামনের 
রাষ্তাও বাতলে দিলেন । এবং “মাননুচাং-এ শক্রদলের উপস্থিতির 
কথাও জানালেন । একটা সংবাদ বিশেষভাবে আমাদের দৃঠি আকর্ষণ 
করলো যে “আনম্থচাং-এ কেবঙমাঝ্স একটি ছোট নৌকাই পাওয়া 
যাবে। ধে নৌকা রাতে দক্ষিণতটে নোস্তর করা থাকে । কিন্তু দিনে 
অপর পারে চলে যায়। অন্থুমালে বোঝা গেল, আমরা হদি 
শক্রদ্দের কাছ থেকে এ নৌকাটা ছিনিয়ে নিতে না পারি তবে "্টাট' 
নদী পার হবার জন্যে আমাদের পাখ। লাগাতে হবে। আমরা 
আমাদের প্রয়োজনীয় সংবাদ গ্রহণের পর এইসব নীচ হবু তু, যারা 
মানুষকে অবিরাম নিপীড়ন করে বেড়াচ্ছিল, তাদের হাত থেকে অস্ত্র 
কেড়ে নিয়ে বেঁধে ফেললাম । 

আজকে সারাদিনে আমাদের মাঞ্জ একবারই খাওয়া জুটেছল। 
এখং আমরা সারাদিন অবিরাম মার্চ করে অত্যন্ত ক্লান্গ হয়ে 
পড়েছিলাম । কিন্তু তা সত্ধেও আমাদের অপেক্ষা করবার সময় 
ছিল না। সময় সংক্ষেপ করবার জন্টে এবং বিয়ের উতৎ্লাতে লাল 
ফৌনজ্র আবার নতুন উৎসাহে রাতের আধারে ণ্টাটু* নদীর দিকে 
অভিযান শুরু করলে । 


১০৫. 


টাটু নদী অতিক্রম উগ্র প্রচেষ'/আহভেন্ী 
নি শপথ 


১৯৩৩ সালের মে মাসে *চিন্সা” নদী অতিক্রমের পর লাশ 
ফৌজের কঁষক-মজগ্্ুর সৈন্দল 'হইলি' “ঠডাং এবং-_-লুকু'-র মধ্য 
দিয়ে 'ঘনিং-এ এসে হাজির হল। আনাদের প্রথম আমি গ্র,পের 
প্রথন বিভাগের প্রথম সৈন্তদলই ছিল অগ্রপার্মী সেনান।?। এই দলের 
ওপরেই "টাটা নদী জোর করে পার হবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল । 
লিট পোশচেং ও নী-জাং চেন এই অগ্রগামী এলের আধনাক়ক হয়ে 
এসেছিলেন। একজন ছিলেন কনানডার ও ঠাপর জন ছিলেন রাজ- 
নৈতিক উপদেষ্টা | তখন দলকে শক্তিশাল। করবার জন্তে এদের 
নেতৃদ্থই অবশ্যন্তানী ছিল; আগ্রি গ্রুপের ইঞ্জিনীয়ারগণ ও পদাতিক 
সৈজ্গগণ প্রথম রেজিমেন্টের নেতৃত্বাধীন ছিল৷ যে দলের নেতৃত্বের 
দায়স্ধ আমাকে দেওয়। হয়োছল। 

আমর! সেই সময়ে “টা নদী থেকে ৮* কিলোমিটার দূরে একটি 
গ্রাষে অবস্থান করেছিলাম । আমরা এগিয়ে ফাবার নির্ধেশ পেজে 
প্রচণ্ড বৃ্টিতে অভিযান শুরু করলাম । 

প্রবাদ আছে যে, “সা টা-কী'-র সৈম্বাদলের শেষ বিচার হিসাবে 
এই “টাটু' নদীর তীরে আনজু রাজাকে রাজন্ব দিতে হয়েছিল! এখন 
াগাদের অবস্থাও এ একই রকমের বিপজ্জনক হয়ে ধাড়িয়েছিল। 
একদিকে চো-হান-উদ্লান, সুয়ে উয়্ে ও উ চী-উই-এর সৈম্তদল 
আমাদের অনবরত অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল। অপরদিকে 
“সেচুয়ানের' যুদ্ধনেত1 লী সীয়াং এবং লীউ ওয়েন-ছই-এর ক্ষিপ্ত 
স্লেলানীরা “টাটু' নদীর সমস্ত ফেরীগুলো সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ঘিরে রেখে 
ছিল। চিয়াং কাই-সেক অহংকার করে বলেছিল : গেছলে “চিন্না” 
সামনে টাটু'। এবারে আমাদের. সৈন্চের৷ লাল ফৌঙ্গকে ছ'পাশ। 
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থেকে ভাল করে মুড়ে বেলাই করে দেবে। . এবারে কমুনিইদের 
বেরিয়ে যাবার আর কোন পথ খোলা নেই--এমনকি পাখা লাগালেও 
সম্ভব নয়। এট! একট! মানিক ইচ্জার প্রকাশ--ষে আমরাও “লী 
টা-কখ'-র মত শেষ হয়ে যাব। 

সারাদিন এবং সারারাত মার্চ করে আমার পর আমর! 
“আম্ুনুচাং থেকে বেশ কিছু কিলোমিটার দূরে একটি পাছাড়ের 
পাদদেশে এসে উপস্থিত হলান। সেখান থেকে আমর! “টা নদীর 
জলশ্বোতের শব শুনতে পাচ্ছলাম। এদিনে আমাদের সৈন্তদল 
অবিরাম বৃষ্টিপাতের মধ্যে ৭০ কিলোমিটার পথ হেঁটে এনে এত ক্লান্ত 
হয়ে পড়েছিল, যে তারা এক মিনিট দাড়াবার সঙ্গে সে মাটিতে পড়ে 
যাচ্জাল। এবং দুনিয়ে পন়ছিল | রাত তখন দশটা! বেজে গেছে। 
অংদ্ম তাড়াতাড়ি উঠে এ অঞ্চলের অবস্থা পধবেক্ষণের জন্থা কিছু 
স্বানাধ লোককে বেছে বার করলান। 

দুর! ঘুরে এসে ঘটনার যে বিবরণ পেশ করলো তার সঙ্জে-. 
আহাতদর গুগ্ুভর পরিবেশিত বিবরণের অনেক মিল আছে। 
“আনস্তরনচাং একটা ছোট আধা শহর । সেখানে মোটামুটিভাবে ১০, 
লোকেব বাস । শক্রপক্ষের সৈগ্তদলের হুটি কোম্পানী এ অঞ্চল, 
নিঃপতার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। যাতে লাল ফৌজড এ পথ ধরে নদী 
পার হতে না পারে । একটি নৌকা বাদে সমস্ত নৌকা সরিয়ে নেওয়! 
হয়েছে অথবা ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে । একটি মাত্র কাথা আছে শক্র 
পক্ষের নিজেদের বাবহারের জন্তে | শত্রুপক্ষের এক রেজিমেন্ট সৈচ্গ 
নদশর অপর পারে অবস্থান করছে । আর মূল সৈনাদল আ্রোতের ঢা্গু 
পথে ৭৫ কিলোমিটার দূর! নাদে তিন দল মূল সৈন্য নদীর 
উত্তর দিকে অবস্থিত. 'লুটিং শহর রক্ষার কাজে ব্স্ত। তারা 
ওখানেই লাল ফৌজকে প্রাতহত করবে । এ ছাড়াও সেচুয়ানের যুদ্ধ 
নেতা আং সেনের অধীনে আরো হই. সংখ্যক রেজিমেন্ট প্রবহদান 
নদীর নাচে পাহারায় নিয়োনিত। 'টাটু' নদী অতিক্রুমের আমাদের 
একটি দাক্র পথ খোল! ছিল, সেটা আর কিছুই নয়, 'আনম্থয়ানচাং 
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'ার্ধিকার করে শত্রুপক্ষের নৌকাটি কেনে নেওয়া । 

গুল দগ্ডয় থেকে এই মাত্র একটি নির্দেশ এলো: আজ রাতেই 
“আনপুয়ানচাং-এ-শক্র পক্ষের গুপর অতফিতে ঝাপিয়ে পড়। নৌকাটি 
কেড়ে নাও এবং জোর করে নদী পার হও। কমানডার লিউ পো! 
চেং এবং রাজনৈতিক উপদেষ্টা নী জ্ঞাং চেন আমাদ্দের বিশেষভাবে 
দিফেশি দিলেন £ “এ নদী অতিক্রম করবার অর্থই হচ্ছে দশ হাজার 
লাল ফৌজের ভঁখবন রক্ষা করা। তোমরা তোমাদের কর্তলা 
সম্পাদনের জনো সমস্ত আন্ুবিধা ও শমবরোধ পেরিয়ে আসবে। 
মাঞধায় করে নেবে। এবং সমস্ত বাহিনীর জয় সুচনা করবে | জয়ের 
পথ খুলে দেবে। 

“আমরা! সী টা-কী-নই | আমরা লাল ফৌজের কষক নজছুর 
সৈন্যদল। আমাদের পরিচালনা করেন কমুনিষ্ট পার্টি এবং চেয়ারম্যান 
মাও। জামরা অনায়াসেই শত্রু পক্ষকে জয় করতে পারি এবং 
প্রকৃতির সমস্ত বাধ! অতিক্রমে সমর্থ । 'টাটু' নদীকে কেন্দ্র করে চীনা 
বিবের ইতিহাসের বর্ষপঞ্জীতে আমারা একটি সব্ণনয় পৃষ্ঠা সংযোজন 
করবো” আমাদের রেজিমেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা লী লীন এই- 
ভাবে তীয় শপথ বাকা পাঠ করলেন । 


জয়ের প্রস্তাবন। 


প্রস্তাব শুনে সেনানীর ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠলো। এবং আমরা 
ফ্রালক বৃষ্টি ও গণ্ভীর অন্ধকারের মধ্যে অভিমান শুরু করলাম । 

এখানে আমরা আমাদের সেনাবাহিনীকে ভাগ করে ফেললান । 
রাজনৈতিক উপদেষ্টা কতৃক পরিচালিত দ্বিতীয় বাহিনী চলে গেল 
ন্ষীর নীচের দিকে । তাদের কাজ হুল নদীর অপর পারে শক্রপক্ষের 
মুজবাছিনীকে আক্রমণের ভান করা । আমার অধীনে প্রথম বাহিনীর 
কাজ হবে “জানন্ুয়াংচান' অধিকারের পর জোর করে নদী অতিক্রমের 
চেষ্টা করা। আর তৃতীয় বাহিনীর কাজ হবে জা মাদের মূলপ্তর 
রক্ষা ঝা । নর 
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আমরা খন আধারে কর্দমাক্ত পথের ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতে 
গুরু করলাম! ছয় কিলোমিটার পথ এগিয়ে ধাবার পর জআমগা 
“আনন্ুক্লাংচাং'-এর কাছাকাছি এসে পৌছলাম। এখানে এসে আমি 
আমার প্রথম বাহিনীকে আবার ভিন ভাগে ভাগ করজাম এবং তিনটি 
বিভিল্ঞ পথ ধরে এগিয়ে যেতে বললাম । 

“'আনন্ুয়াংচাং'-এর শক্রদল কল্পনাও করতে পারে নি যে, জাল 
ফৌন্ড এও তাড়াতাড় সেখানে পৌছে যাবে। তারা ভেবেছিল, 
আমরা তখনও “হেইজুপিয়ান' সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অঞ্চলভূমি 
ছাড়িয়ে আসতে পারিনি । সুতরাং ভাবা তখনও প্রস্ত তহ্থীন । 

«তোমরা কোন ইউনিট থেকে আসভে? +” শত্রুপক্ষের রক্ষীবাহিননী 
আমাদের অগ্রগানী সৈম্দলকে প্রশ্ন করলো । 

“আমর! লাল ফৌজ! তোমাদের অন্তর সমর্পণ কর। তা" 
না হলে তোমাদের শেষ করে দেওয়া হবে।” এইভাবে একটা! প্রচণ্ড 
রকমের হুমকি দিয়েই আমাদের সেনানীরা শক্রপক্ষকে আক্রমণ করে 
নসলো?। ৃ 

শক্রুপক্ষ রাইফেল হাতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেই আমাদের সেনানীথাও 
চারিদিক থেকে রাইফেল তুলে ধরলো। কিন্তু আমাদের ভয়ঙ্কর 
আক্রমণে "্টাট' নদীর গর্জন ও শক্রপক্ষের তাত্র চিৎকার সমস্তই ডুবে 
গেল । প্রথমে শক্রপক্ষ দুর্দস্তভাবে প্রতিরোধ করতে লাগলে! । 
পরে অনেকেই নিহত হল অথব। বন্দা হল এবং অবশিঃ পালিয়ে 
গেল। আধ ঘপ্টারও কম সময়ের মধ্যে আমরা শক্রপক্ষের ছুই 
কোম্পানী সৈন্ত শেষ করে দিলাম । 

ষখন যুদ্ধ চলছিল, আমি রাস্তার পাশে একটি কুটিরের দিকে 
এক্দিয়ে যাচ্ছিলাম । হঠাৎ চিৎকার শুনতে পেলাম একজন বলছে, 
“কে বায়? আমার পা চর অনুমান করে নিল এই লোকটি, 
শক্রপক্ষের । সে সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল তুলে চেঁচিয়ে উঠলে! £ “এক 
পা'ও এগিয়ে এস না। তোমার অন্তর সমর্গণ কর” তখন আমর. 
দলে ঠিক ক'জন ছিলাম মনে নেই। শক্রুপক্ষ অন্তর সমগর্ণ করঙ্গো |. 
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বং ঘটনাচক্রে দেখ! গেল, এই লোকগুলোই এ নৌকাটির দাক়িছে। 
খাষি আনার পার্ধচরকে বঙগলাম, এই গ্োকগুলোকে আমাদের 
প্রথম বাছিনীর ভাধুতে রেখে এসো । এপ্রের নৌকা রক্ষার দায়ি 
পান শেষ হয়েছে। 

আরো কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর আমাদের প্রথম বাছিনী নৌকাটি 
'আধিকার করে নি । এখন আরো একটি কান্জ বাকা। এবারে 
শামাদের সমস্ত সৈন্টকে ফেরী করে নদী পার হতে হবে। 

'আনন্রয়াংচাং' অধিকার করবার পর আমি নরদ্দীর ধারে নেমে 
গেলাম । টাটা নদীর ছু'পাশে খাড়া উঁচু পাস্াড়। নদীর দিকে 
ঝুঁকে আছে। এখান থেকে এ পরত প্রা ৩০০ মিটার বিস্তৃত 
এবং এক ডজন নিটার গভীর | নদঘর হা'পাশে প্রবাল-প্রাচরে রাশি 
ঠাশি ঢেউয়ের ফেনা ঝাপিয়ে পড়ছে । ডানদিক দিয়ে নদী পার 
হবার প্রশ্থই আসে না। যেহেতু এখানে কোন মাঝি নেই। এবং 
আমরাও প্রস্তত নই । মামি যখন নদাঁ অতিক্রনের প্রস্ততি নিচ্ছিলাম, 
তখন আমি ভাড়াভাড়ি আমাদের উধ্বতিন সেনানায়কের নির্দে:শর 
বন্থে পোঁক পাঠালাম । এদিন সন্ধাবেলায় শামি “আনলম্যাংগাংঃ 
এক্স একটি কুটিরে নিভু নিভু আলোর নীচে বলে চিন্তা করতে লাগলান 
যে কিভাবে আমরা নদীপার হতে পাবি। 

প্রথমে ভাবলাম, সাতার কেটে পার হওয়া সম্ভব কিনা । কিন্তু 
দেখা গেল, এ নদী অত্যন্ত খরআতা) মাঝে মাঝে আবার আব 
না খুণিজলও আছে । যেটা অতীব ভয়াবহ । সাতারুকে যেকোন 
সময়ে ডুবিয়ে দিতে পারে। 

সেতু বাধাও সম্ভব নয়। যেকোন মুহুর্তে ভেজে পড়তে পাবে। 
স্বৃতরাং একমাজ পথ ফেরী বোট | আমি প্রথম বাহিনার কমানডার 
শান চী-পীয়েন কে কিছু মাঝি খুজে বার করবার জচ্চে বললাম । . 
.. ভ্িনি মাধি গুঁজে বার করবার জন্কে লোক পাঠালেন । শ্রথনে 
একজন মাকি পাওয়। গেল । পরে হু'ডন**এইভাবে অন্ধ্যার নধ্যে 
জায়র। এক ভদ্রনেরও নেস্ট নাকি পেয়ে গেলাম । 


১৯ 


সতেরে। জল দায়ক 


বহি শেষ। গুচ্য গুচ্ছ সাদা মেঘসাল! নীলাকাশে তেসে 
বেড়াচ্ছে । বিদ্ষু্ধ জলরাশি নদীর শক্ত ছুই পাড়ের দি:ক তীত্র- 
গতিতে ছুটে চলেছে । দিনের আলোতে এই নর্দীট। সব চেয়ে বেশী 
বীতভৎম-জনক বলে ননে হয়। রগভূমির গ্রাসের সাহায্যে নদীর অপর 
পাড়ের সমস্ক কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে । ফেরা থেকে আধ- 
কিলোমিটার মরে চার-পাচটা হালক। ছাদওয়াল। বাড়া দেখা 
যাচ্ছে । বাড়ীঞ্চলো দেওয়াল দিয়ে ঘেরা । এই দেওয়ালের উচ্চতা 
হবে একটা মানুষের অর্ধেক । ফেরার কাছাকাছি অনেকঞ্চলে দুর্গ 
দেখা যাচ্ছে । খুলে কালো পাহাড়ে ঘেরা । আনি অনুমান 
কণপাগ যে এর্রপক্ষের মূল পৈহ্দল এ বাড়ীগচলোর পেছনে 
আক্গোপন কবে ভা'ছে। পরিকল্পানা কণছে যে আনাদের সৈনাদল 
যখন নদীর দিক যাবে এনং জ্োলু কাব নদী পার হবার চে) করবে 
তখন ঝাপিয়ে পড়বে। 

সামি ঠিক করলান ; “যে প্রথম শাঘাত হাননে পারবে, সেই 
এই যুদ্ধের নুবিধাটুকু আদায় করতে পারবে ।” 

আনি গোলন্দাজ সৈন্টবিভাগকে নির্দেশ দিলাম যে, 'ঠার) যেন 
আ্াণধামত জায়গায় ভাদের ঠিলটে মর্টার ও আরো কিছু ভারী 
মেশিনগান স্থাপন করে । হালক। মেশিনগান চালক ও ক্ষিপ্ত গলি 
চালকেরাও দেহরক্ষাসহ নদীর ধারে তাদের সুবিধামত জায়গা বেছে 
নিতে চলে গেল। রা 

আমাদের গোলাবারুদ সব প্রস্তুত । কিন্তু তবুও নদী পার হওয়া 
একটা মারাত্মক সনস্ত। হয়ে আছে। নৌকা মাত্র একটা । সুতরাং 
আমাদের মধ্যে থেকে একদল লাহসী ও উৎসাহী যুবক বেছে বার 
করতে হবে। আমি প্রথম বাহিনীর পরিচালককে একটা চস তৈরী 
করবার দায়িত্ব দিলাম । 
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যখন এই খবরটা জামাদের হধো ছড়িয়ে পড়লো! তখন সকলেই 
এ দলে যোগ দেবার ইচ্ছায় পরিচালককে ঘিরে ধরলো। জান: 
চী-সীয়েন তখন ক্গনেক কষ্টে সকলকে বোঝাতে চাইলেন, একখানা 
নৌকায় সকলে যেতে পারবে না। 

শেষে তিনি হতাশ হয়ে আমাকে প্রশ্থ করলেন, “এখন আষমরা কি 
করবে! ?” 

গাম তখন ভীষণ সমসায় পড়লাম । একদিকে আনন্দ - 
ও অপর দিকে উদ্ধিপ্বতা । আনন্দ এই কারণে যে, তাহলে বুঝতে হবে 
আমাদের দৈনিকেরা নিষিক। আর উদ্বিক্ঘ এই কারণে ষে এই 


আমি লান-কে বললাম,*কোন্‌ দল যাবে সেট। আপনি বলবেন 1” 

তিনি ঠিক করলেন যে, দ্বিতীয় বাহন? থেকেই লোক বেছে বার 
কর] হবে । কারণ এরা নর্দেশ দেবার জায়গায় এসে কাদের পছন্দ 
কর! হয়েছে সেটা জানবার জনকে অত্যন্ত সাগ্রহেও নীরবে অপেক্ষা 
করছিল। 

“কোম্পানী কমানডার সীয়াং সাং-লীন, সেকেও গ্রেটুদ লীভার 
সেং ছাই-হিং খার্ড স্কোয়াড লীডার লীউ চ্যাং-কা, ডেপুট স্কোয়াড 
জীভার চ্যাং কে-পও, ফোর্থ ক্কায়াড লীভার কুয়ো সী-সাং, ভেগুটি 
ক্ষোক়)।ড জীার চ্যাং চেং-চিউ, কাইটাকর্স চ্যাং কুই-চেং, সীও 
স্বান-ৎ...” 

এইস্াবে যোলে জনের নাম ডাকা হল। যোলো জন নায়ক 
এবিয়ে এসে এক লাইনে ঈাড়ালেন। সকলেই শক্তিশালী, 
রণকৌশলী এবং শপথ গ্রহণে আগ্রন্থী । এঁরা হচ্ছেন দ্বিতীয় বাহিনীর 
তৈরী ক্যাডার এবং যোদ্ধা । 

হঠাৎ একজন যোদ্ধা! লাইন ভেজে বেরিয়ে এলেন। “আমাকেও 
বাবার অন্থমতি দিন । আমিও বাব ।” এ কা বলতে বলতে কার 
বাহিনীর অধিনায়কের দিকে দৌড়ে গেলেন । তিনি হচ্ছেন দ্বিভী, 
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 থাহিরীর অধিনায়ক আমায় দিকে তাকালেন । আমি এই ভূ 

দেখে অভিভূত হলাম এবং দাখ। নেড়ে স্বীকৃতি জানালাম । জান্‌ 
আমাকে বলজেন, “খুবই ভাল”। তজ্জলোকের মুখটি সঙ্গে সঙ্গে 
উজ্জল হয়ে উঠলো এবং হাঁসি মুখে অন্ঠান্তদের সঙ্গে মিলিত হবাস় 
জন্যে এগিয়ে গেল । 

এই ভাবে প্রথম আঘাতের সতেরো! জন নায়ককে বেছে বার 
করা হল। তাদের হাতে অক্স ছিসাবে রইলে। খোলা তলোয়ার, 
উদ্গিগান, পিস্তল, ছটা গ্রেনেড এবং কিছু যন্ত্রপাতি । সীয়াং সাং- 
লীন্‌ হলেন এ দলের অধিনায়ক । 

উগ্র অতিক্রম 

অবশেষে সংকটপূর্ণ মুহুর্ত এগিয়ে এলো । সীয়াং সাং-লীন 
এবং ভার দলবল নৌকায় লাফিয়ে উঠলেন । 

“কমরেড ! দশ হাজার লাল ফৌজের জীবন আপনাদের হ: 
তুলে দেওয়া হল। আপনার! দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় নদী পার হবেন এবং 
শত্রুকে তাড়াবেন।” 

সকলের আত্তরিক সম্ভাষণের মধ্যে নৌকাটি নদীর দ'ক্ষণ তট 
ছেড়ে চলে গেল। 

শত্রপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে সংকেত স্বরূপ নৌকাটির দিকে গুলি 
চালালো । 

আমি নির্দেশ দিলাম, জিবাব নাও । 

আমাদের ক্ষিপ্ত বন্দুকধারী চেও চ্যাংশচেং আগেই শক্রপক্ষের 
ঘুর্গের দিকে গুলি চালিয়ে দিয়েছে । ছারাউণ্ড গুলি চালাবার পর 
সে আকাশে গুলি চালালো সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্যান, 
মেশিনগান ও রাইফেলগুলোও জবাব দিতে লাগলো | শক্রুপক্ষের : 
দুর্গের ওপর সেল বৃষ্টি হতে লাগলো । বিপরীত তটে মেশিনগানের 
গুলি তীব্র গতিতে আঘাত হানতে লাগলে । এরই মাঝে নৌকার 
মাঝির! তার সর্বশক্তি দিয়ে নৌকাটিকে ধাপিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো ।. 
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জঞ্জের ঢেউয়ে নৌকাটি হঠাৎ লাফিয়ে উঠে এগিয়ে গেল। 
নৌকাটি বুলেটের ব্যুহচক্ষে কেন্দ্রীভৃত । মাথার ওপর থেকেও সেল 
বহি হচ্ছে। নদীর এপার খেকে সমস্য মানুষ অত্যন্ত উদ্ধি্ন ও 
উৎকগ্ঠায় এ অগ্রগানী দলের দিকে তাদের চোখ নিবন্ধ করে 
আছে। 

হঠাৎ একটা মেশিনগানের সেল নৌকার পাশে এসে পড়লে! । 
জলে একটা প্রচণ্ড রকমের চেউ স্ৃ্ি করলো । যার ফলে নৌকাটি 
অসম্ভব ছুলতে লাগলো । নৌকাটি হঠাৎ ফেন বিজ্বোহ ঘোষণা 
করলে! । 

সঙ্জে সঙ্গে আমার হাৎপিগুটা যেন সুখে চলে এলো। যেন 
এখনই বেরিয়ে যাবে । কিন্তু দীর্ঘ আন্দোলনের পর নৌকাটি আবার 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো! । 

নৌকাটি যতই ওপারের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো শক্রপক্ষের 
গুপিবৃষ্টি ভত্তই কেন্দ্রীভূত হতে লাগলো । কিন্তু তবুও নৌকাটি বড় 
বড় ঢেউ কাটিয়ে এবং গুলিবৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজের পথ করে এগিয়ে 
যেতে লাগলো । 

বাক ঝশাক গুলি নৌকায় এসে পড়তে লাগলে! । আমি 
কিন্ড, গ্লাস দিয়ে দেখতে পেলাম যে, একজন ষোন্ধা আপ্রাণ শক্তিতে 
তার বন্দুকটি চেপে ধরলো! । 

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, লোকটি গুরুতর আহত হয়েছে। 
নৌকাটি তুরপিজলে পড়ে গেল এবং শেষে একটি পাহাড়ে নিক্ষিপ্ত 
হল । 

আমি দেখলাম কিছু মাৰি নৌকাটিকে ঠেলে পাহাড় থেকে দূরে 
আনবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঘৃণিজলের প্রচণ্ড চেউ তা'হতে দিচ্ছে 
দা। যদি এই খুরণিজল নৌকাটিকে নীচে নামিয়ে আরো বৃহত্তর 
স্ণিঞলে ফেলে দেয়, তাহলে নৌকাটি উলটিয়ে বাবেই ষাবে। 
_ প্জাখি দিয়ে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে না!” আমি চিৎকার করেও 
তাদের কোন প্রকার সাহাধ্য করতে পারলাম না। মঙ্গীর এপাক্টের 
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স্্রন্েকে ভাগের উৎসাহ দেবার জন্তে চিৎকার করতে লাগলো । রি 

চার জন মাঝি সেই খুর্দিজলে ঝাপিয়ে পড়লো এবং পিঠ দিয়ে 
'নৌকটি ঠেলে এগিয়ে দেবার চেষ্টা করলো । অপর চারজন সেই সঙ্গে 
তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে লি দিয়ে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে আনতে 
লাগলো । জনেক প্রচেষ্টার পর নৌকাটি শেষে পাছাড় থেকে বার 
করে তার নিজের পথ করে দেওয়া হল। 

নৌকাটি ধীরে ধীরে ওপারের তীরের দ্বিকে এগিয়ে যেতে 
লাগলে! । শেষে পাচ থেকে ছয় মিটারের সধো এসে গেল । হিতশ্র 
শক্রদের গোলা বৃষ্টির মধ্যে আমাঙ্গের বীরের! উঠে ঈীড়িয়ে তীরে 
লাফিয়ে পড়বার জন্তে প্রস্তত হল। 

শর্রুদল সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীগুলোর প্রাচীরের পাশ থেকে আত্ম, 
প্রকাশ করলো । সুতরাং ধরে নিতে হবে যে ভারা আমাদের তীর 
ছোয়া নীরদের শেষ করে দিতে চাইছে । 

“ফায়ার !” আমি বন্ুকধারীকে হুকুম দিলাম। 

সঙ্গে সঙ্গে--চেও চ্যাং-চেং-এর গোলা শক্রপক্ষের ডানে বায়ে 
ছড়িয়ে পড়লো । তারপর লী তে-সাই-এর মেশিনগান গর্জন করে 
উঠলো । একে একে শক্রপক্ষের সৈম্কর1 ডানে বায়ে পড়ে যেতে 
লাগলে! । 

“ফায়ার! আরো গুলি কর! এটা ওদের পাওনা 1” নদীতট 
চিৎকারে মুখর হয়ে উঠলো । শক্রপক্ষ পালাতে লাগলো । ভয়ে 
ছড়িয়ে পড়তে লাগলো । 

“ফায়ার! ফায়ার !” “রেঞ্জ বাড়াও,” আমি আবার হুকুম দিলাম। 

আমরা আরেকবার ভাল করে গুলিবৃষ্তি করলাম এবং এ গুলি- 
বৃষ্টির মধ্যে আমাদের নৌকা ওপারের সীমানায় এসে দাড়ালো! । 
মতেকো জন নাক তাদের টমিগান ও গ্রেনেড সঙ্গে নিয়ে তীরে 
লাফিয়ে পড়লো! এবং শত্রুপক্ষের প্রতিবন্ধক নষ্ট করে দিল। শক্রপক্ষ 
ফেরী তটে যে প্রতিরোধ দুর্গ গড়ে চিনি আখাদের সেনানীরা 
তা দখল করে নিল। 
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২ ভবে শক্রপক্ষ আমাদের ছেড়ে চলে যায়নি । আমাদের পায়ের 
মাটি শক্ত হবার জাগে, শতরপক্ষ জামামের ননীতে ভুবিরে মারবার জন্চ 
আরেকবার মারাত্মকভাবে আক্রমণ চালালে! | জামরা জবার 
নতুন করে সেল ও বুলেট ছাড়তে লাগলাম । রণভূমি ধোয়া আচ্ছনধ 
হয়ে গেল। শত্রুরা এ ধোয়ার মধ্যে পড়ে যেতে লাগলো! | টিক সেই 
শুহূর্ছে আমাদের সেনানীর1 চিৎকার করে তাদের আতঙ্কিত করে 
আক্রমণ করতে লাগলো! । শক্রপক্ষ যখন ছয়ে নানাদিকে ছুটতে 
শুরু করলো, খন আমাদের সেনানীদের তলোয়ার বল্মলিয়ে, 
উঠলো । আফিখোর সেচুয়ানের যোস্ুগণ পর্বতের উত্তরমিকে 
পালাতে শুরু করঙ্গো। অনেক যুদ্ধের পর শেষে ফেগী আমাদের 
দখলে এলে।। 

আমাদের নৌকাটি সুন্দরভাবে নলীর দক্ষিণ তটে চলে এলো । 
গান চী-সীয়েন ও মেশিনগান চালক ফেরী পার হলেন। একপর 
আমার পালা । আধার নেমে এসেছে। মাঝি ফেরী পার হবার 
জঙ্তে নৌকাটি ভাড়াভাড়ি চালাতে লাগলো । যাতে এবারে লাল 
ফৌজদের ভুলে আনা সস্ভব হয়। আমাদের এই জয়যাত্রা! অন্থুসরণ 
করে আমর! নদীর ঢালু ভটে আরে! ছুটি নৌকা দখল নিলাম । 
ফলে আমাদের সেনানীদের ফেরী পার হতে আরে বেশ সাহাযা 
করলো। 

প্রথম রেজিমেন্টের পটাট্‌” নদী অতিক্রমের সাফল্য 'লুটিং' সেতু 
দস নিতে আমাদের অত্যন্ত স্থুযোগ করে দিয়েছিল । এ কাজটা 
হয়েছিল খুবই তাড়াতাড়ি এবং সমান্ত করেছিল আমাদেরই চতুর্থ 
রেজিমেন্ট । এরা আমাদের বামে অবস্থান করছিলেন । “টাটু” 
নদী জয়ের ফলে আমাদের দশ হাজ্জার সৈম্ক এ সেতু পার হয়ে যেতে 
পেয়েছিল । এই নদীটা! ছিল প্রকৃতিরই বৃহত্তর অবরোধ । চিয্াং 
কাই-সেকের স্বপ্র ছিল যে, এই প্রকৃতির অবরোধই আমাদের সী-টা- 
কী-র ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে দেষে। কিন্তু টাটু'-নদী অভিক্রম করার 
ফলে চিয্াং কাই-সেকের সে স্বপ্র-নূর্য অন্তমিত হল। জামাদের 
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সতেরো জন বীরের বীরোচিচ কাছ আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে! 

আমাদের এই সাফল্যের সূ কারণ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও 
চেয়ারম্যান মাও,-এর গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব, লিউ পো-চেং এবং নী জাং-চেদ- 
এর সঠিক নির্দেশ, জনগ্গের সহযোগিতা ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পজ্জ বুদ্ধ 
নায়কদের নির্দেশ, প্রথম রেজিমেপ্টের সেনানায়ক ও সেলানীদের ছার 
হ্থাবধ মেনে চলা এবং তাদের বীরের মত লড়াই করবার ক্ষমতা, 
শক্ষি ও সাহস। ইতিহাসের এই সমস্ত ঘটনাই আমানের স্মরণ 
করিয়ে দেয় ঘে আমরা যদি চেয়ারম্যান মাও'-এর নির্দেশ অনুসারে 
ধথাবথভাবে কাজ করি, ভাহপে আমাদের সামনে হত বিপদ এবং 
বাধাই গাম্ুক না কেন, আমরা জয়লাভ করবোই। 
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লুচিৎ সেতৃতে মু আক্রেমণ/ আং চেং-উ 
সম্মানীয় কাজ 


১৯৩৫ সালের ২৫শে মে লাল ফোৌজের প্রথম রেজিমেন্টের 
প্রথম ডিভিশনের সেনানীরা “আনন্ুয়াংচাং অঞ্চলের “টাটা নদী 
লাফল্োর সঙ্গে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল । কিন্ত এ নদী এত 
খরআ্রাত। যে সেতু নির্মাণ প্রায় অসম্ভব । ফলে পারাপারের কাজ 
হিসাবে ষে কয়েকটি ছোট নৌকা পাওয়া গেল, তাতে বোঝা গেল যে 
আমাদের হাজার হাজার সৈম্ভ পার হতে অনেক দিন লেগে যাবে । 

চিয়াং কাই-সেক, আং সেন ও তার সেচুয়ানের অন্ডান্ত সেনা- 
নায়কদের নির্দেশ পাঠালেন যে কারা ষেন আমাদের নদী অতিক্রম 
প্রতিরোধ করবার জন্তে তাড়াতাড়ি সৈলন্ড নিয়ে ছুটে যায়। এবং 
সেই একই সঙ তিনি স্থুয়ে এ. এবং চে। হান-উয়ান কে পাঠালেন, 
আমাদের এুচগুভাবে অসুপরণ করবার জন্তে । এক দশক আগে, 
টাইপিং বিপ্লবের অন্কতম সমর নায়ক সী টা-কী এবং তার সৈম্তদল 
এই 'আননুয়াংচাং' অঞ্চলেই চিং সৈগ্ুদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত 
ছয়েছিলেন। এবং শবমূলে ধ্বংস হয়েছিলেন । চিয়াং কাই-সেকও' 
শ্বপ্প দেখেছিলেন যে, আমাদের লাল ফৌজদেরও এ একই ভাগ্য 
বিপর্যয় ঘটবে । শক্রপক্ষের প্রতিরোধ ঠেকাবার জন্তে আমাদের 
'ুটিং' লেতু অধিকার কর! এবং দ্রুত নদী পার হওয়া অত্যন্ত জরুগী- 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল । এই চরম মুহুর্তে এই কর্তব্য সম্পাদনের 
দারিস্ব আমাদের বাম রাক্ত। ধরে যে চতুর্থ রেজিনেণ্টের অগ্রগামী 
দল এগিয়ে যাচ্ছিলো, তাদের হাতে ন্ান্ত করা হল। খামাদের 
প্রথম ভিডিসনের সৈন্ডদল, যার! দক্ষিণ পথ বাত্রী এবং যারা আগেই, 
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নদী অতিক্রম করেছে, তাঁরা উতর পথ ধরে এগিয়ে যেতে থাকবে &. 
যে পথ নদীর পৃর্বকটে এসে শেব হয়েছে। 'লুটিং সেতু অর্দিকারের, 
প্রেচেষ্টায় এদের কাজ হল সমন্বয় সাধন কর1। 


জয়ের প্রথম দিন 


৯৭শে মে-র কাক ভোরে আমাদের রেক্রিমেন্ট 'আনন্থুয়াংচাং 
ছকে বাত্র। শুরু করে পশ্চিম-পথ ধরে সেতুর দিকে এগিয়ে চললে! । 
এই পথ আমাদের যাত্র! কেন্ছ্র থেকে ১৬০ কিলোমিটার দুরে। 
নির্দিষ্ট জায়গায় এসে হাজির হতে আমাদের তিন দিন লাগলো । এই 
রাস্তা আগাগোড়াই অপ্রশস্ত পাহাড়ী পথ । আকাবাক। ও উঁচু-নীছু। 
ৰাছিকে নির্ভেজাল খাড়া পথ আকাশের মেঘ ছয়! হয়ে গ্লাড়িয়ে। 
ওপরে ঢালু পথ টানা বরফে মোড়া । তাকালেই চোখ ঝলসিয়ে 
দেয় এবং তীব্র ঠাণ্ডা নিয়ে আসে । ডানদ্রিকে ঝটিকা-সংকুল ১২ 
মিটার গভীর “টা” নদী। একবার পা ফস্কালেই মৃত্যু অনিবার্ষ। 
কিন্তু বিপদের জন্ে কেউ চিন্তিত নয় । মামাদের মনে তখন একটি 
মাত্র চিন্তা। আর সে চিন্ত। হচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব “লুটিং' সেতু 
অধিকার । 

১৫ কিলোমিটার এগিয়ে আসার পর আমরা শত্রুর যুখোমুখি 
হলান। তার নদীর অপর পাড় থেকে আমাদের ওপর গুলি 
চালাতে লাগলো । ন্থতরাং আমর। আমাদের অকারণ ক্ষতি বাচাবার 
জন্যে আরো ছ'কিলোমিটার পাহাড়ী পথ ঘুরে এলাম । 

৩০ কিলোমিটার এগিয়ে আপার পর একটা বৃহৎ পর্বত 
আমাদের পথ রোধ করে গ্লাড়ালো!। তখন আমাদের অগ্রগামী 
সৈন্তদল শত্রুপক্ষের সৈল্তদলের মধ্যে অতঞ্কিতে ঢুকে পড়ে জোর, 
লড়াই শুরু করে দিল এবং শেষে তাদের স্বমূলে শেষ করে দিল । 
আরা এ পর্বতের ছয় কিলোমিটার আরোহণ করে তবে তার শীর্ষে: 
এসে দাড়ালাম। দেখা গেল প্তের অপর পাড়ে একটা বরু গভীর 
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ধারণ বরে যাচ্ছে । শরপক্ষ চলে যাবার সময় এ ঝর্ণার লেডুটা নাঃ 
করে দিয়ে গিয়েছিল । স্গুয়াং পারাপার খলভতব | আমরা 
উপায়হীন হয়ে কিছু গাছ ফেলে একটা সামরিক সেতু তৈরী করে 
বার্ণ পার চয়ে এলাম । 

প্রথম জয়লাতে অতীব আনন্দিত ছয়ে আমরা লাফিয়ে লাফিয়ে 
মার্চ করে এগিয়ে যেতে লাগলাম । আমরা এগিয়ে যেতে হেতে 
আকশ্মিক ও প্রচণ্ডভাবে গুলি চালাতে লাগলাম । হঠাৎ আমাদের 
প্রকজন সংবাদদাতা! তাড়াতাড়ি ফিরে এসে জানালো, “সামনে 
পাছাড়ের গায়ে বাদিকে একট বিরাট গর্ত রয়েছে । আমাদের 
মাথার ওপরে যে একদল শক্রসৈন্য রয়েছে তারা যুদ্ধটাফে প্রতিহত 
করার জন্যে এই কাজ করেছে। মামাদের এগিয়ে যাবার পথে 
গুরা পথ অবয়োধ করতে চায়।” 

সেই সুহূর্ে আমাদের রেজিমেপ্টের কমানডার ওয়াং কাই-_ 
সীয়াং এবং আষি কিছু পদস্থ কর্মচারী সঙ্গে নিয়ে সেদিকে বাত্রা 
করলাম । আমর! অন্থুসন্ধানের কাজট। হ'দিক খেকে এবং ভালোভাবে 
করতে ঢাই। পর্ধভটা খাড়াভাবে ওপরে উঠে গেছে। পাশ দিয়ে 
একটি মাঝ সংকীর্ণ পথ সি'ড়ির মত আকাশে উঠে গেছে । শক্র- 
পক্ষ, পর্বতের চুড়ায় এবং তার আশেপাশে অসংখ্য দূর্গ নির্মাণ 
করেছে। 

বেছে আমাদের ভানহাতে একটি নদী জাছে, সেইহেতু ওদের 
ওপাশ থেকে ঘিরে ফেলা অসন্ভব। আমাদের মাথার ওপরে 
গবের ঘে উচ্চ ঠা, দেখলেই মনে হয় অজেয় এবং ছুর্ভেন্ঠ । বাঁদিকে 
খন আগাছা এবং ঝশাটা গাছের বোপ। পর্ধতটা সোজ। খাড়াই 
গুপর়ে উঠে গিয়ে নন্দীর দিকে ঝুকে পড়েছে। 

নেক অগ্ুসন্ধানের পর আমরা ঠিক করলাম যে, আমর বাপথ- 
ধরে একদল পদৈস্থাকে ওপরে পাঠাবো! ওর! গপরে গিয়ে শক্র- 
পক্ষকে ছিরে ফেলবে, পেছন থেকে আক্রমণ করে পথ করে নেবে। 
এই কক্ষে তৃতীয় বাহিনীর কমানভার সেং চিংজিন এবং ফেনারেল 
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“পার্টি বিভাগের মেয়ে্টাবী লো! ছয়াস্লা আরেকদল দৈযা নিয়ে 
বাদিক থেকে পরতে আরোকণের, ফোটা চালাবে । আর ছুই দাগ 
এলোজান্ুজি শাক্রমণের পথ প্রস্বত করবে । কিন্ত খক্রপক্ষ আমাদের 
'গ্রেদরের জবাব দিল, প্রচণ্ড মেসিনগানের গুলি চালিয়ে । এবং পথের 
সুখ বন্ধ করে ছিল । তবে এক ঘণ্টার কিছু কম সময় পরে, আমাদের 
পশ্চাষ রক্ষী মলের গুলির আওয়াজ কালে গেল। তারপর আমর! 
মরা বাচার লড়াই শুরু করলাম । শক্রপক্ষকে সামনে রেখে খমরা 
মরণ কাষড় দিলাম । তাতে ফল ভালই হল। তারা প্রাণের 
ভয়ে দূর্গ ছেড়ে পালালো । আমরা মরিয়া ছয়ে ওদের অনুসরণ 
করে বেড়াতে লাগলাম । খাড়া পাহাড়ের পাদদেশে আমরা শক্র- 
পক্ষের তিন কোম্পানী সৈন্যকে শেষ করে দিলাম । আমর শত্রুদের 
এক ব্যা্টেলিয়ান সৈম্ক ও এক কোম্পানী কমানডারকে অধিকার 
করে নিলাম এবং ২** সৈল্তকে বন্দী করলাম। 


২৪ ত্বপ্টার মধ্যে ১২ কিলোমিটার পথ অতিভ্র্ষ 


পরবর্তী দিনের প্রত্যুষে জামাদের প্রাতঃরাশের যে সময় নির্দি 
আছে ভার এক ঘণ্টা আগেই প্রাতঃরাশ শেষ করলাম এবং আমরা 
ভোর পাচটায় যাত্রা করলাম । হৃগতিন কিলোমিটার পথ মার্চ করে 
আসবার পর, আমরা মিলিটারী কমিশনের কাছ থেকে নিশি 
পেলাহ যে লুটিং সেতু ২৯ তারিখে দখল নিতে হবে । 

“২৯ তারিখ !” আমর! বিশ্িত হলাম । অর্থাৎ পরবর্তী জিনে। 
আমর! তখনও লুটিং সেতু থেকে ১২* কিলোমিটার দুয়ে। আমাদের 
এখন ছণদনের পথ একদিনে মার্চ করে যেতে হবে। আমরা কখনও 
ভাবিনি থে, এগিয়ে যাওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন । ২৬ ঘন্টার 
১২* কিলোমিটার পথ পায়ে ছেঁটে অতিক্রম কর! একটা অমাযুবিক 
গচেষ্টা। আহ্ছাড়াও পথে শত্রুপক্ষের শক্তিশালী প্রতিরোধ ছ্‌র্গ 
রয়েছে । সেগুলোকেও সামলান্তে হবে । 
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_ কিন্ত নির্দেশ হচ্ছে নির্দেশই। সমস্ত সৈগ্তদলের কাছে এটা একট? 
মার়াসক দারিত্ধ এবং এ দায়িত্ব যেভাবেই হোক পালন করতে হবে । 
এঙ্ন জামাদের কাছে সময়ের মূল্য নেক | শত্রুপক্ষের ছুই দল 
পৈষ্ক অনেক আগে থেকেই লেতু অধিকার করে আছে । কিন্ত নগীর 
অপর পারে জামরা আরে! ছুটি সেতু দেখতে পাস্ছি, যেখানে শক্রপক্ষ 
খুব তাড়াতাড়ি সৈল্ত সমাবেশের চেষ্টা করছে। এই সৈগ্ক সমাবেশের 
কিছু অংশ, আমাদের প্রথম বাহিনীকে প্রতিরোধ করবার জন্যে 
পেছনে চলে গেছে। এবং মূল দল সেতুর দিকে দৌড়ে ষাচ্ছে। 
এখন আমাদের সমস্ক সাফল্য নির্ভর করছে এ সেতঠে আগে 
পৌছবার ওপরে । তাছাড়া লাল ফৌজের পক্ষে লুটিং সেতু আতিক্রম 
করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে । অথবা বলা যায় এ কাজ অপস্তবও 
হয়ে পড়তে পারে। 
এখন গ্আমাদের সময়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্ধ স্ব করবার জময়। 
যেহেতু এখন আমাদের মিলিটারী ও রাজনৈতিক অফিসারদের 
আলোচনায় বলবার কোন সময় নেই, সেইহেতু তারা মার্চ ক তে 
করতেই তাদের মধ্যে আলোচনা সেরে নিল। ঠিক হল আমর! 
চিৎকার করে বেশ কয়েকবার এই কথাগুলো বলবো : “চতুর্থ বাহিনীর 
যুদ্ধের রেকর্ড উজ্জল । আমরা আমাদের উদ্দেন্ত সফল করবো এবং 
সুনাম বজায় রাখবেো11” “প্রথম বাহিনী যারা “আনন্ুয়াংচাং দখল 
নিয়েছিল, তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।। ওদের সঙ্গে 
 প্রভিযোগিতায় নামো এবং লুটিং সেতু দখল কর!” “আমাদের 
শপথ কঠিন, কিন্তু ভবিষ্যত উজ্জ্রল। আমরা নিশ্চই আমাদের 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব 1” সময় ধার্ধ করা হল, পরবর্তী দিনের সকল 
ছ'টা। আমাদের উদ্দেশ্ট সফলের সময়। | 
. লো! ছয়া-সেং এবং আমি আমাদের সৈন্থ ঘলের সামনে ছুটে 
গিয়ে একট! চোক্গা মুখে দিয়ে নিদশি পাঠ করতে লাগলাম । 
বৈজোরা তখন ক্রুত বেগে সার্চ করে হাচ্ছিলে। | তবুগ জামি তাদের 
চোখে যুখে উজ্জল শপথের. ইত দেখতে পেলাম । আমানের 
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সকল করবে! এবং লুটিং সেতু দখল নেব!” আমাদের এই উর 
নগ্ীর গঞ্জনকেও ছাপিয়ে গেল এবং পাহ্ছাড়ে পাহাড়ে প্রদ্িধবনিত 
হতে লাগলো । ইতিমধ্যে আমাধের সেনানীরা। জোরে, আরো জোরে, 
মার্চ করে এগিয়ে যেতে লাগলো । 

মার্চের সময়ে আমি দেখলাম, আমাদেরই কিছু সংখ্যক সেনা 
একজায়গায় দান্কিয়ে আলাপ-আলোচনা করছে। তারা ছিল 
কোম্পানী-পার্টি-ত্রাঞ্চ কমিটি ও পার্টি গ্র,পের সেনানী। তায় মার্চের 
সময়েই মিটিং করছিল । অবশ্থা এমন জরুরী যে, থেমে আলোচন। 
করবার সময় নেই। সেই কারণে আমাদের সেনানীরা এই ধরনের 
চলতি অধিবেশন” ডেকে থাকে । এই অধিবেশনের মূল লক্ষ্য 
উদ্দেশ্-সফলের আলোচনা । 

এই আলোচন! যখন শেষ হল, তখন দেখ! গেল আমাদের মাথার 
ওপরে 'ফীয়ার্প-টাইগার রীজ? পর্বতটি দাড়িয়ে। এর অর্থ আমরা 
কুডি কিলোমিটার আরোহণ করেছি এবং অপর পক্ষে কুড়ি 
কিলো টার অবরোহণ কমিয়ে এনেছি । 

এই আরোহণ মারাত্মক রকমের বিপদ্দের। ডান দিকে দর্মান্ত 
খরত্রোতা “টাটা নদশী। এবং বাঁদিকে উত্ত,জ্ খাড়াই পরত । এরই 
মাঝে সংকীর্ণ আকার্বাকা গিরিপথ । এই পথ 'আনন্ুয়াংচাং থেকে 
শুরু করে 'লুটিং সেতুতে গিয়ে শেষ হয়েছে । 

শক্রপক্ষ এই পথের শীর্ষ দেশ ছিন্ন করে অবরোধ কলে 
রেখেছিল । আমর! শীর্ষ দেশে উঠে দেখলাম কুয়াশায় আচ্ছন্ন । 
এত ঘন কুয়াশায় আচ্ছাদিত ঘে আমাদের পীচ পা সামনের কোন 
বন্ধই দৃষ্তমান নয় । শক্রপক্ষ আমাদের দেখেই ভীত এবং অ্রস্ত হয়ে 
উঠে অবিরাম এলোমেলে। গুলি চালাতে লাগলো । আমরা এই 
কুয়াশার স্থযোগ নিয়ে আত্মগোপন করে গুলি চালাতে লাখলাষ। 
এইভাবে যখন আমর! ওদের কাছাকাছি আসতে পারলাম তখন 
প্রথমে তীর, ছিতীয় ভাগে হাত বোষ! এবং পক্রপক্ষ জরে! নিকটবনট 
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হলে, অনবরত ধেয়নেট ঢালাছে লাগলাম । শক্রপক্ষ- প্রচণ্ডভাত 
আভহিত হয়ে পালাতে লাগলো । জামাদের অগ্রগামী সৈন্াদল 
গুমের ভানপথ ধরে তাড়া ঝরে সামনের গ্রামে নিয়ে এলে! ৷ গ্রামটির 
মাধ '্যপিজিয়েন' | এখানে তাদের রেজিমেপ্টাল্‌-হেড-কোয়াটার্স । 
এখানেও কিছু সৈন্ত মোতায়েন ছিল। তারাও এগিয়ে এলো । কিন্ত 
'তথুও জঙ্প সময়ের মধো তাঙ্ের থেরাও করে গ্রাম দখল নেওয়া হল। 
শক্রপক্ষ গ্রামে চোকবার সময় পূর্বদিকের সেতুটা নষ্ট করে দিয়েছিল । 
আমাদের মেরামত করতে আবার হঘপ্ট! সময় চলে গেল । তারপর 
আমরা ২৫ কিলোমিটার পথ পার হবার জন্যে একটান। হাটতে শুরু 
করলাম এবং সন্ধা সাতটায় *টাটু নদীর তীরে এসে পৌছালাম। 
এখানে মাঞ্রে ১২ ঘর বাসিম্দার বাস। এর পরেও আমাদের ৫৫ 
কিলোহিটার পথ এগিয়ে আজতে হবে । তবেই 'লুটিং সেতু। 

হঠাৎ আকাশ মেখাচ্ছক্স ছয়ে কালো জাধারে ডুবে গেল। এবং 
অঝোরে বৃষ্টি নামলো । অবিরাম মেঘেন গর্জন ও বিছ্বাতের ঝলকে 
সায়া আকাশ ফেটে চৌচির হতে লাগঙো। আমাদের সৈশ্যদের 
সারাদিন কিছু খাওয়] হয়নি । গ্থতরাং তারা আর স্বাভাবিকভাবে 
হাটতে পারছিল না। এ ছাড়াও রাতের অঝোর বৃষ্টিতে সারা পথ 
কাদায় ভরে গিয়েছিল । এই পিছল পথে ঠাটতে তাদের সময় বেশ 
লাগছিল। পেছনেই আমাদের টান! গাঁভীতে খাবার আসছিল। 
আমরা এইভাবে “ফীয়ার্স-টাইগার রীজ” 'পৰত্ত থেকে নেমে এলে 
দেখলাম নদীয় অপর পারে শক্ত লেনানী আমাদের সুখোমুখি দাড়িয়ে 
অপ্যার্থনায় নিযুক্ত । আমাদের প্রথমে সামনের এ সেভুট! দখল নিতে 
ছবে। তারপর লকল সমস্যার সমাধান করতে হবে। 

আমাদের সমস্তা হই বাড়তে লাগলো, ততই আমাদের 
জেনানীদের কর্তব্যে অবিচল থাকার জন্তে এবং বুদ্ধ জয়ের স্থির বিশ্বাসে 
নিষেছের মনকে বাধবায় জন্তে নির্দেশ দেওয়া হতে লাগলো । এই 
সময়ে এক প্রয়োজনীয়তাও ছিল অন্থাভাবিক। আমরা সমন 
কৃযুবিউদের, ধুবক লীগাররদের এবং অন্তান্ত কমদের, একটা স্মরণী 
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উদাহরণ প্রতিষ্ঠার জনে ভাক দিলাম । যে কঠোর কর্তব্য জাদের 
লাষনে আনছে, আমরা! কা বোঝাবার চেষ্টা করলাম খাবং পরবন্তা ছিলে, 
সকাল ছ'টার মধ্যে লুটিং সেতুতে পৌঁছাবার প্রয়োজনীয়তার ওপর 
জোর দিলাম। জামর! প্রত্যেক লেনানীকে জানিয়ে দিলাম যে, ভার! 
যেন তানের দল ঠিক করে নেয়। যাতে পরস্পরকে কাছে সাহায্য 
করতে পারে এবং ক্রুত চলতে সুবিধা হয়। ফলে আমরা সময় সত্ব 
আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছাতে পারবো । যেছেতু আমাদের 
রাক্স। করবার কোন সময় ছিল না, সেছেতু আমরা শুধুমাজ চালই 
ঠাণ্ডা! জলে ধুয়ে চিবিয়ে খেলাম । 

আগামীকাল সকাল ছ'টার মধ্যে আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে 
পৌছাবার সংবাদ শুনে জেনানীরা আবার যুদ্ধের জন্ক উন্মত হয়ে 
উঠলো । কিন্ত এই ঘন জাধারে ও কর্ষমাক্ত পথে দীর্ঘ ৫৫ 
কিলোমিটার অতিক্রমের কষ্ট আমাকে চিন্তিত করে তুললে ৷ 

হঠাৎ নদীর অপর পাড় থেকে কিছু আলোর হ্যতি আমাদের এই 
পাহাড়ী পথে ছড়িয়ে পড়লো! এবং ধীরে ধীরে তা টর্চের জোরালো, 
আলোয় পরিণত হল। বোঝ! গেল শরক্রপক্ষ এ টর্চের আলোয় জ্রেত 
মার্চ করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছে । আমার 
মনে হল, আমাদেরও এ একই পথ অবলম্বন করা উচিত। আমি চিন্তা 
করছিলাম যে, এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের রেজিমেন্টাল কমানভার, 
চিফ-অব-ষ্টাক এবং জেনারেল পার্টি-ত্রাঞ্চের সেক্রেটারীর সঙ্গে 
আলোচনায় বসবো কিন! | ঠিক সেই মুহুর্তে অন্য একটি চিন্তা আমার 
মাথায় এসে গেপ। আমি ভাবলাম : “শত্রুপক্ষ নদী পার হয়ে 
আমাদের চিহ্কিত করবার জন্কে সংকেত করবে। হঙ্গি তার আমাদের 
লাল ফৌজ বলে চিদ্কিত করছে পারে, তাহলে লড়াই শুরু হয়ে ঘাবে 
ফলে আমাদের মার্চের দেরী হয়ে যাবে। 

নির্ভয়ে বিপদের সম্মুখীন হতে হরে ।” আমর ঠিক করলাম যে, 
আমরাই যেন শত্রুপক্ষের সৈচ্চদল এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি এমন 
একট। ভান করবে! । জামর! নল-খাগড়ার দ্বৈবী কিছু বাঁশ সঙ্গে- 
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এমেছিলাম সেগুলো আমাদের কিছু গৈশ্বেয় মধ্যে, বিউরণ করে 
টর্চ তৈরী করে নিতে বলা হল। এক একটি স্কোরাকে এক একটি 
টর্চ দেওয়া হল । কারণ নষ্ট করবার মত এত পরাস্ত আমাদের হাতে 
ছিল লা। 'দাধাদের তখন একমাজ উদ্দেন্য ঘণ্টাল্স পাচ কিলোমিটার 
পথ অঠিঞ্ম করা । আঙর! সংকেতকারীদের জানিয়ে দিলাম যে, 
ভাবা যেন শক্রপক্ষের সংকেত ধ্বনি ব্যবহার করে! শক্রপক্ষের 
সকলেই ছিল 'সেচুয়ান বাসী? | শ্ুৃতয়াং আমরা আমাদের সৈশ্াদলের 
মধা থেকে কিছু “সচুয়ান বাসী'কে খুঁছে বার করলাম এবং সেই সঙ্গে 
শক্রপক্ষের বন্দীদেরও কাজে লাগালাম ভাদের বলে দেওয়া হল 
যে, শক্রপক্ষ যদি সংকেতে কোন প্রশ্ন করে, তাহলে যেন সেইভাবে 
যখাবথ জবাব দেওয়া হয়। আমরা যাতে তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম 
করতে পারি, তার জন্তে আমরা আমাদের ভারী জিনিসপত্র, ভারী 
জন্্রসন্্র এবং যে সমস্ত প্রাণী কাদায় চলতে ভ্সমর্থ তাদের বেখে 
'ফাবারই সিদ্ধান্ত নিলাম । এমন কি আমার ও রেজিমেন্টাল 
'কমানডারের খ্বোড়াও রেখে যাওয়া হবে বলে ঠিক কর! হল। ব্যবস্থা- 
বিভাগে নেতা ছে! চীং-চী এবং কার সহকারী টেং কুয়াং-হ্যান একদল 
লৈগ্ক নিয়ে আমাদের পশ্চাদরক্ষী দলের কাজ্জ করবেন বলে সিদ্ধান্ত 
নেয়া হল। 
আমার একটি পায়ে আঘাত লেগেছিল । সেইজন্চে মারের সময় 
বড়ই অন্বধা হচ্ছিলো । আমাদের কমরেডরা, বিশেষ করে 
রেজিমেন্টাল-কমানভার আমাকে বার বার ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাবার 
জন্যে চাপ দিচ্ছিলো । কিন্তু যখন একজন অফিসারের কর্তবাই হল 
উন্নাহরণের ভূমিকা নেওয়া, তখন আমি কি করে ঘোড়ায় চড়ে পথ 
কতিক্রম করি। সুতরাং ঘোড়ায় চড়ার পরিবর্ডে আনি একটি 
প্রতিযোরীতা আছ্যান করলাম। আনি বললাম: “কমরেড ! 
মরা সকলে একসঙ্গে মার্চ করে যাব। এবং দেখতে চাই যে কারা! 
'আগে পাঁছে লুটিং সেতু দখল নিতে পারে [৮ 
চামড়ার দক্তানা ছাড়ে লাগিয়ে আমাদের সৈন্যরা টর্চ হাতে 
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আমাদের এবং শজপক্ষের উর্চের আলে টাটু নলীয় জলের ওপরে 
জলম্ত স্রাগনের লাল, ₹: মত কিলবিল করতে দাগলো । ইত্িঙঞ্্যে 
আহফর! শক্রপক্ষেয় তীত্র সংকেত ধ্বনি শুনতে পেলাম । তার বলতে 
লাগলে £ “তোমর। কোন ইউনিটের ?” 

আমাদের দলের সংকেতকারীরা যথাযথ মংকেত দিল এবং 
আমাদের বেচুয়ানবাসী কষ্ঠন্বরে তার জবাৰ ছিল। শক্রুপক্ষের 
টৈন্সের। এবারে বোকা! বনে গেল । ওরা ধারণাই করতে পারলো ন। 
যে লাগ ফৌজের যোদ্ধারা, যান্ধের তারা তাড়িয়ে ছিতে চেয়েছিল, 
তাতাই ওদের মুখোমুখি মার্চ করে এগিয়ে আসছে। ছ'পক্ষেরই 
উত্তেজিত সেনাদল প্রায় পনেরো কিলোমিটার পথ যুখোস্বুখি মার্চ 
করে এগিয়ে এলো। মধ্যরাতে অঝোরে বুহি নামলো! এবং নঙ্ীর 
বিপরীত তীরে টউর্চের আলো! আর দেখ গেল না। তখন আমরা 
ধরে নিলাম যে শক্রপক্ষ এই ঝড় জলে আর এগিয়ে আসতে না 
পেরে তাৰুতে ফিরে গেছে। এই সংবাদ আমাদের সৈন্যদলে 
ছড়িয়ে পড়তে দেরী হল না। অনেকেই মন্তব্য করতে লাগলো £ 
“নাদের এই স্থযোগ ! মার্চ অন! জোরে আরো জোরে 1” 
'আনরা তখন একটি লাইনে একে অপরকে ঠেলে এগিয়ে দিতে 
লাগলাম । তখন আমাদের মনের জোর অপরিসীম | 

বৃষ্টি আমাদের নির্মমভাবে আঘাত করছিল । এবং অফুরস্ত জল- 
আত টা নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো । গিরিখাদের সংকীর্ণ 
আকাবাকা পথ এত পিচ্ছিল হয়ে উঠছিল ঘেন তৈলাক্ত । যেহেতু 
এই পথ আগে আমাদের ন্যবহৃত ছিল না, সেইহেতু আমরা এই 
পথকে আয়ন আনছে পারছিলাম না। আমাদের কখনও পঃ 
ক্লিপ করে বাচ্ছিলো, কখনও আমরা পড়ে যাচ্ছিলাম । আবার 
কখনও গড়াতে গড়াতে এপয়ে যাচ্ছিলাম ! এই ধরণের পথ চলাকে 
সার্চ না বলাই ভাগ । আমাদের ক্লান্ত সৈনিকর! চগতে চলতেই, 
খুমিয়ে পড়ছিল । একজন সৈনিকের এত খুম পেয়েছিল যে সে. 
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আনে আনে চলতে চগগতে হঠাৎ খেমে গেল। কিন্ত ভাব পেছনে 
কমরেড একটু থাক! দিয়ে বলে উঠলো, “চলতে থাক ! ভু পিছিয়ে, 
পড়ছে!” সৈশ্তটি সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠে তাড়াতাড়ি চলতি পথের 
দূরতথটুকু কমিয়ে আনবার চেষ্টী করলো। শেষে পথ চলার ভূর 
সমান রাখবার জন্যে একে জপরের পায়ে লম্বা চেন বেষে নিল। 
বাতে একে অপরকে চলতি পথে গ্লাছায্য করতে পারে । 

সারা রাত জোর কদমে মার্চ করবার পর আমরা সময় মত দিষ্ছি& 
স্থানে এসে ছাজিয় হলাম । আমরা নদীর পশ্চিম সীমানা ও লতি 
ক্রীছে যাবার পথের দখল নিলাম | ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমরা ১২০ 
কিলোমিটার পথ এগিয়ে গেছি । এরমধ্যে আমাদের শক্রপক্ষের 
সঙ্গে যুদ্ধে নিয়োজিত থাকতে হয়েছে এবং ভাঙ্গা সেতু মেরামতও 
করে নিতে হয়েছে । এ কাজ আমাদের করতে হয়েছে শুধুমাত্র ছুটি 
পায়ের ওপর নিভ'র করে। আমরা এত দ্রুত স্কেটেছি ঘে আমাদের 
পায়ের লঙ্গে যেন পাখা! লাগানো হয়েছিল । 


জামরা সেতু চাই, তোমাদের অন্তর চাই না 


আমরা সেতুর পশ্চিম পাড়ের কিছু অট্টালিকা ও একটি কেখলিক 
চার্চ দখল নেবার পর, পরবতী যুদ্ধের জন্দ্ে প্রস্ততি চালাতে লাগলাম । 
য়েজিমেন্টাল-কমানডার ওয়াং এবং আমি আমাদের ব্যাটেলিয়ান ও 
কোম্পানীর অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে যুক্ধক্ষেত্র পরিদর্শশ করতে 
গেলাম এবং নানাপ্রকার সমস্তা, যেগুলোকে আমাদের উত্তীণ হতে. 
হবে, সেগুলে। সঙ্গে নিয়ে কিরে এলাম । রক্তিমাভ জল উত্তঙ্গ পরত 
খেকে গর্জন করতে কল়তে তীত্র গতিতে বীভৎস,আকারে নীচে নেমে 
এসে নদীতে পত্ছে। সেই তীব্র জলত্রোতের ফেনা উঁচৃতে উঠে 
পার! আকাশ ছড়িয়ে পড়ছে। বাড়াকে খাচ্ছ্জ করে দিচ্ছে। 
তীর জলজোতের গর্জনকে প্রতিরোধ কর] অসন্ভব। নদীতে এ 
স্রোত যে একটি মাছও কিছুক্ষণের জন্তে এক জায়গায় স্থির ছয়ে, 
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থাকতে পারধে না। সথতরাং কোন নৌকার সাহাহ্যে নদী পার 
হবার প্রন্থই আসে না। | 

আমরা [সেতুটাকেও ভাজভাবে পরীক্ষা করলাম। ১৩টা 
লোহার চেন দিয়ে তৈরী । ধানের গোলার মত বড় বড় বল দিয়ে 
পরস্পরকে যুক্ত কর! হয়েছে। পরস্পর বিপরীত দিকে ছুটি লোহার 
চেন ছাতলের কাজ করছে। এ ছাড়াও আরে নটি চেন যুক্ত করা 
হয়েছে বেড়ালের মত গুঁড়ি মেরে যাবার সুবিধার জন্তে । নটি চেনের 
কাকে কাকে কাঠের পাটাতন বসানো ছিল। কিন্তু এখন আর 
নেই। শবক্ররা খুলে নিয়ে গেছে । এখন শুধুমাত্র কালে! ঝোলালে।, 
চেনগুলোই রয়ে গেছে। সেতুর মাথার ওপরে কবিভায ছুটি লাইন. 
একটি পাথরথণ্ডের ওপরে খোদিত আছে £ 

উত্তঙ্গ পর্তমালার পাদদেশে জুটিং ত্রীজ অবক্থিত, এই সমস্য 
উত্তজ পবতমালার চূড়া সীমাহীন মেখমালায় অস্তরীণ | 

লুটিং শহরের অর্ধেক অবস্থিত নদীর পারে। আর অধেক 
পৰতের ঢালু পথে। এদিকটা সেতুর পূর্য সীমানার সোভা সুজি 
বাইরে পড়ে। শহরটা চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা বেস্তিত। এবং 
প্রাচীরের উচ্চতা সাত মিটারের কিছু বেশী। পশ্চিম দিকের 
তোরণ সেতুর শেষ সীমায়। লুটিং শহর শত্রুপক্ষের ছুই রেজিমেন্ট 
সৈল্তদলে ঘেরা ছিল। এবং পধতের ঢালু পথে নানাপ্রকার হুর্জয় 
দূর্গ স্থাপন করা হয়েছিল । সেতুর কাছে বিশাল মঞ্চে ভারী ভার 
কামান বসানো হয়েছিল । এদের কাজ ছিল আমাদের ওপর 
অবিরাম গোল! বর্ষণ করা । মাঝে মাঝে বৃষ্টির মত শত্রুপক্ষের মর্টার 
থেকে সেল ছাড়া হুচ্চিলো এবং সেগুলো! আমাদের দিকে এসে 
পড়ছিল । 

শক্রপক্ষের সৈল্রা ধরে নিয়েছিল, তারা সম্পূর্ণভাবে জজেয়। 
সেই কারণে তারা! নন্দীর ওপার থেকে অবজ্ঞাপৃর্ণ তাবে চিৎকার করে 
বঙ্গছিল £. “দেখি, তোমরা এবারে উড়ে এসো! ! হদি আলতে পার 
তবে আমরা আমাদের সমস্ত অন্তর তোমাদের দিয়ে দেখ 1” 
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ব্যাটেলিয়ান . সৈন্তকে সংকীর্ণ গিরিপথ বন্ধ করে দেবার জন্তে 
পাঠালাম । কাদের একথাও বলে দেওয়া হল যে, ভার হেন নদীর 
পূর্ব পাড়ে শক্রপক্ষের কোনপ্রকার সৈল্ঞ সমাবেশ ও চলাভল না ঘটে 
তার প্রতি, নজর রাখে । কারণ পর্বত ও নদীর মাঝে এ একটিনাজে 
পথ খোল! ছিল, যে পথে শক্র ্াগমনের সম্ভাবনা ছিল। তারপর 
পুনরায় যুদ্ধের প্রস্ততি নেবার জন্তে আমর! আমাদের সৈল্ত বিভাগে 
কিরে এলাম । আমাদের বক্তব্য পেশ করবার পর সৈনা বিদ্ভাঙ্জে 
উৎসাঙ এত বেড়ে গেল যে, প্রত্যেক বিভাগের নৈন্য্লই সেতু 
দখগ্গের জন্চ আগে যেতে চাইলো । প্রত্যেক বিভাগের সেনানায়কই 
চাইলেন ঠাদের বিভাগের ওপরই এ দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া] হোক । 

শক্পক্ষকে প্রচণ্ড আক্রমণের প্রস্ততি হিসাবে আমাদের সৈন্ 
বিভাগের প্রতিটি সেনানায়ক অপরাছে গীর্জায় এক সম্মেলন 
ভাকলেন। আলোচনা সবে শুরু হয়েছে, এমন সময় ওপরের ছাদের 
বড় গর্ভ থেকে অকম্মাৎ শক্রপক্ষের মর্টার থেকে সেল আমাদের মাঝে 
এনে পড়ছে লাগলো । সেলের টুকরো এবং ছাদ্ধের ভাঙ্গ। অংশ 
আমাদের মাথার ওপর অবিরাম এসে পড়তে লাগলে । কিন্ত 
আমরা একটুও নড়লাম না। 

আনি বললাম £ “শক্রপক্ষ আনাদের ওপর চাপ স্থৃথি করছে। 
খআমরা এই মুছুর্তে সেতু পার হবার প্রস্ততি নেব। এখন সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হোক যে, কোন সৈল্ত বিভাগ এই প্রচণ্ড আক্রমণের দায়িদ্ব 
নেবে। 

ছিতীয় সৈম্চ বাহিনীর কমানভার লীও টা-চু সঙ্গে সঙ্গে এক 
পায়ে লাফিয়ে উঠলেন। হ্বল্লভাষী ভদ্রলোক কথ! বলার চেষ্টা 
করলেন। তার রোদে পোড়া কালো মুখমণ্ডল একটা উদ্বেজনার 
ও কর্মপ্রচেষ্টায় উদ্ভানিভ হয়ে উঠলো । ভিনি বলতে লাগলেন 

এউচিয়াং নদী অভিক্ষেষের কৃতিত্ব আমাদের প্রেথম বাহিনীর । 
জামাদের প্রথম বাহিনী এ ব্যাপারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জামরা 
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“এই বাহিনীকে আবার প্রতিযোীভায় নামাতে চাই এবং আমরা ৮ 
সেহ দখল করে পুনরায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই ।” 

এই কথা গুনে তৃতীয় বাহিনীর হঠাৎ রেগে যাওয়া সেনানায়ক 
ওয়াং উ-সাই সকলকে বাধ! দিয়ে মেসিনগানের মত এক নাগাড়ে 
বলে যেতে লাগলেন, “আপনারা তৃতীয় বাহিনীকেও প্রচণ্ড 
আক্রমণের দায়িত্ব দিতে পারেন। আমাদের তৃতীয় বাহিনী প্রতিটি 
বুছ্ধে কৃতিত্ব দেখিয়েছে । আমর! লুটিং সেতু অধিকারের প্রতিজ্রাতি 
দিচ্ছি।” লৌহমানব ভদ্রলোক সোজ। ফাড়িয়ে বলতে লাগলেন £ 
“আপনার! বদি তৃভীয় বাহিনীকে এ দায়িত্ব না দেন, তাহলে জামি 
আমার বাহিনীতে ফিরে গিয়ে মুখ দেখাতে পারবো না।% 

গরম অংলোচনা চঙ্গতে লাগলো। কোন বাহিনী তার দাবী 
ছাড়তে রাক্জী নয়। তখন সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব উধব্তন নেতাদের 
ওপর ছেড়ে দেওয়া হছল। কমানডার ওয়াং এবং আমি এব্যাপারে 
অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম। তারপর তিনি দাড়িয়ে খোষণা 
করলেন, এ যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করবে আমাদের দ্বিতীয় বাহিনী । 
তন আমি উঠে দ্লাড়িয়ে বললাম £ আপনারা যদি যুদ্ধই চান, তবে 
সে স্থুযেগ আরো আসবে । আপনার! প্রত্যেকেই সুযোগ পাবেন। 
উচিয়াং নদী প্রথম বাহিনী অধিকার করেছিলেন। এবারে দায়িত্ব 
দেওয়। তবে দ্বিতীয় বাহিনীকে । এই প্রচণ্ড আক্রমণের দল তৈরী করা 
হবে মাত্র বাইশ জনকে নিয়ে । এঁদের নধ্যে থাকবেন পার্টি এবং 
তার বাইরের কমীদল। এ দস পরিচালনা করবেন বাহিনীর নায়ক 
লীও। আমার কাছে এব্যবস্থা অতি উত্তম বলে মনে হচ্ছে। 
আপনারা কেমন মনে করেন? | 

উপসস্থৃত সকলেই এ ব্যবস্থাকে স্বাগত জানালো এবং উৎলাছে 
ফেটে পড়লো । কমানডার লীও আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। 
তৃতীয় বাহিনীর মেনানায়ক খুশি হলেন না। আমি তাকে আশ্বস্ত 
করে বললাম £ “তৃতীয় বাহিনীকে যে কাজ দেওয়! হবে সেটাও কিছু: 
সহজ নয়। আপনার বাছিনী ছিভীয় বাহিনীর ঠিক পেছনে পেছনে 
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যাবে। এবং জাপনাদের কাজ হবে সেতুর ছ'পাশে লোহার চেনে 
পাটাতম লাগাতে লাগাতে হাওয়া । যাতে আমাদের সৈগ্তদল ওড়িৎ 
গতিতে শহর আক্রমণ করতে পারে । এবারে আপনি খুশি?” 
জামার কথ! শুনে সেনানায়ক স্ব হাসলেন। 

সেনাদের পরিপুণ আহার দিলে তবে তারা ভাল লড়তে পারে ; 
লেই কারণে আমি উক্ত বাহিনীর সেনানায়ককে জানিয়ে ছিলাম যে 
তিনি যেন তার দলের প্রতিটি সেনাকে ভাল খাস দেবার ব্যবস্থা 
করেন। অধিবেশন শেষ হবার পর জেনারেল পার্টি বিভাগের 
সম্পাদক লে ছুয়া-সেং দ্বিতীয় বাহিনীর চূড়ান্ত আক্রমণের গুস্ততি- 
পর সমাধ।নে সাহায্য করতে গেলেন। 

অপরাছু চার ঘটিকায় আক্রমণ শুরু করা হল। রেজিমেপ্টাজ' 
কমান্ডার এবং আমি সেতুর পশ্চিম পাড়ে দ্াড়য়ে নির্দেশ দিতে, 
ঙাগলাম। বাহ্ছিনীর সংকেতকারীরা যুদ্ধের নিদিষ্ট সময়ে সংকেত 
দেবার জন্য তাদের জায়গায় এসে দাড়ালো । আমাদের অস্ত্র উন্মুক্ত 
করে দাড়ালাম । সঙ্গে সঙ্গে সংকেতকারীদের সংকেতধ্বনি, গোলা 
গুলির আওয়াজ, চিৎকার ও আর্তনাদ এ উপত্যকা ধ্বনি থেকে 
প্রতিধবনিও হয়ে উঠলো । কমানডার লও পরিচালিত ২২ জন বীর 
শত্রুপক্ষের অবিরাম গোলাবর্ষণের মধ্যে এ সেতুর ওপর দিয়ে গুড় 
মেয়ে মেরে এগিয়ে যেতে লাগলো । প্রতিটি সৈনিকের হাতে ছিল 
টমি গান অথবা পিস্তল, খোল তলোয়ার এবং বারোটা হাত বোমা: 
তাদেরই পেছনে তৃতীয় বাহিনীর সেনালীরা। তাদের প্রতেকের সঙ্গে 
যুদ্ধের যাবতীয় আয়োজন এবং একটি করে কাঠের পাটাতন। তার? 
একদিকে যুদ্ধ করছিল এবং অপর দিকে এঁ ছুদিকের লোহার চেনে, 
পাটাতন জাগাতে লাগাতে যাচ্ছিলো । 

ঠিক যে যুহুর্ে আনাদের চূড়ান্ত আক্রমণকারীর] সেতুর বিপরীত 
দিকের বাথায় এসে ঈাড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে শহরের পশ্চিম তোরণের 
দিক থেকে অপর্যাপ্ত গোলা সারা আকাশমর ছড়িয়ে পড়লো । শত্রু 
পক্ষ জপর্ধান্ত গোলাবর্ষণ করে আমাদের পথ বন্ধ করে দিত, 
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েষ্টা করছিল। গোলার আগুনে আক।শ লাল হয়ে উঠছিল এবং 
সেতুর শেষ সীমানায় এক ভয়াবহ অবস্থার স্প্তি করছিল । | 

চূড়ান্ত আক্রমণের ফল এবারে শেষ প্রান্তে এসে গ্াড়ালে। । 
কয়েক মুহুর্তের জন্তে আমাদের সেনানীরা একটু ইতস্তত; করে 
স্টঠলো। যে সমস্ত সেনানীরা রেগ্রিষেন্টাল কমানডার ও আমার 
শাশে ঈ্াড়িয়েছিল তার! উ.ত্ত্নায় ফেটে পড়ে বলতে লাগলে! ঃ 
“কমরেড ! চূড়ান্ত মময় এসেছে । আক্রমণ করো!। চার্জ করো। 
গোলার আগুনে ভয় পেও না। ইতস্ততঃ কোরো না। আক্রমণ 
“রো । চার্জ করো । শক্রপক্ষ ছিন্ন-বিচ্ছিষ্ন হয়ে পড়েছে । শেষ 
হয়ে এসেছে ।” আমাদের চিৎকারে সেনানীদের সাহস, শক্তি ও 
উৎসাহ ফিরে এলো! । শেষে চূড়ান্ত সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
আক্রমণকারীরা সামনের এ অগ্রিকুণ্ডে লাফিয়ে পড়লো! । কমানডার 
সীওঃ-র টুপিতে আগুন ধরে গেল। তিনি তড়িতে টুপিটা ফেলে 
দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। অন্ঠান্ত সেনানীর1 লীও'র 
পাশে ধ্াঁড়য়ে এ অগ্নিকুণ্ড ভেদ করে লেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতে 
াপলেন। পেতুঃ ওপরে যে যুদ্ধ চল ছল, তাতে বোঝা গেল যে 
শক্রপক্ষ দারুণভাবে চাপ স্থষ্টি করার চেষ্টা কঃছে। তারা আমাদের 
সৈন্যদের শেষ করে দেবার সন্কল্লে স্থির । আমাদের তেজ যোদ্ধারা 
যঙক্ষণ পর্ষস্ত তাদের গোলা-বারুদ শেষ না হয়, লড়ে যেতে লাগলো । 
গবস্থা এক সনয়ে এমন সংকট মুহুষ্ভে এসে দাড়ালো যে তৃতীয় 
বাহিনীকে তৎক্ষণাৎ তাদের সাহাব্যার্থে ছুটে যেতে হল । তখন তারা 
সেতুর শেষ সীনায়। অবস্থা বিচার করে আমাদের রেকিমেন্টাল 
কমানভার ওয়াং এবং আমি আমাদের সমস্ত সৈম্তা সমবেত করে 
সেতু পার হয়ে শহরে প্রধ্শে করলাম। ছু'ঘণ্টার মধ্যে আমরা 
শত্রুপক্ষের সৈন্ত দলের বৃহৎ শংশকে ধ্বংস করেছিলাম । বাধশি 
সৈশ্ের আতঙ্কে ও ভয়ে পালাতে লাগলো! । সন্ধ্যার মধ্যেই আমরা 
'জুটিং শহর সম্পূর্ণভাবে দখল নিলাম । এবং লুটিং সেতুও আমাদের 
হাতে এলো। 
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এখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান বর্তবা হল শত্রুপক্ষের প্রতি 
জক্রেমণ ঠেকিয়ে রাখা এবং সেতু দখলে রাখ! |. আমাদের কাছে- 

খবর ছিল যে পাশে ভেচিয়েনলু-তে শক্রপক্ষের সৈ্ত সমাবেশ করা 
হয়েছে। ন্তরাং সেদিকটা সামলাবার জন্তে আমরা একদল 
সৈন্চ মোতায়েন করলাম । তারপর আমরা! আরো! ছ'দল সৈন্য নদীর 
ঈক্ষিণ দিকে পাঠালাম । শোনা গেল শত্রুরা এ পথ ধরে তড়িতে 
আবার সেতু দখল নিতে আসছে । রাত ১* টার সময় আমাদের 
অগ্রগামী দলের গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম | আমর] ধরে 
নিলাম যে আবার নতুন করে সৈম্য সমাবেশ করা হয়েছে । তখন 
আমর! ভয়াবহ যুদ্ধের প্রস্ততি নিলাম। তখন আমাদের যোদ্ধারা 
আমাদেরই তৃতীয় রেজিমেন্টের প্রথম বিভাগের একজন আহত 
সৈনিকের দেখা পেল । আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের প্রথম 
বাহিনী আগেই সেখানে পেশীছে গেছে । আমরা যে একটা ভয়াবহ 
যুদ্ধের প্রস্ততি নিচ্ছিলাম, সেটা থেকে সকলে মুক্তি পেল। তখন 
সকলেই আবার বেশ সহজ হয়ে এলো । 

“লুটিং শহরের ৩* কিলোমিটার দক্ষিণে “চুলিংপিং-এ আমাদের 
প্রথম বাহিনী শক্রপক্ষকে চেপে ধরেছিল । সেখানে জোর লড়াই 
চলছিল । শোনা গেল শক্রর। সেখানে আতঙ্কে ও ভয়ে পালাচ্ছে। 

আমরা তখনই চীফ_-অব-্টাফ, লীউ পো-চেং এবং রাজনৈতিক 
কমিশনার নী ছাং-চেন কে সাদর সম্বর্ধনা এখানে নিয়ে আসবার 
জগ্তে লোক পাঠালাম । এই সময়টা ছিল আমাদের শুভ পৃনমিলনের 
সময়। 

রাত ছু'টোর সময় আগত হ'জন সেনানায়ক অধিকৃত সেতু. 
পরিদর্শন করতে চাইলেন। সুতরাং একটা হারিকেন হাতে নিয়ে. 
আমি তাদের সেতু পরিদর্শনে নিয়ে গেলাম । জেনারেল লীউ সেতুর 
লোহার চেনগুলো ভাল করে লক্ষ্য করে দেখতে লাগলেন এবং 
লেতুটাকে নিজের মনেয় মত করে গড়ে ভোলার কথা ভাবতে. 
জাগলেন। 
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কিরে খসবার পথে ভিনি পের মাঝ পথে হঠাৎ থামলেন । 
লোহার চেনটা টেনে ধরে পা উঁচু করে সেই খরশ্রোতা নদীর দিকে 
তাকিয়ে বলতে লাগলেন £ *্লুটিংসেভু ! তোমাকে লা করতে 
আমাদের অনেক রক্ত এবং শক্কি কয় করতে হয়েছে । কিন্তু হোমাকে 
আমর! পেয়েছি । আমর! তোমাকে জয় করেছি ।” 

এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের যে সমস্ত দলিল আমাদের হাতে এলে। তার 
মধ্যে সেচুয়াং-এর যুক্ধ নেতা জীউ-ওয়েম-ছই-এর একটি জর 
নির্দেশ পাওয়া গেল। এই নির্নেশে বলা হয়েছে হে ফমুনিষ্ট সৈথী- 
দেরও ভাগ্য দ্বিতীয় সী টা-কাই-এর ভাগ্যেই বাধা হবে। কারণ 
এদের সামনে রয়েছে দূর্দান্ত টা নদী ও পেছনে রয়েছে চিন্সা। 
এবং গর নিশ্চন্জ করে দেবার এইটাই আমাদের সৃধ্ণ শ্থুযোগ। 

কিন্তু শক্রপক্ষের স্বপপ ধোয়ায় পর্যবসিত হয়েছে। বঙ্গিও আমরা 
সী-টা-কাই-এর পথ ধরেই এগিয়ে এসেছি তবুও ইতিহাস পুনঃবর্দিত 
হয়নি। কারণ জনতার শক্তিই ছিল আমাদের শক্তি । আমাদের 
সৈন্তশক্তি জনতার শক্তি। এবং এ শক্তি পরিচালিত হয়েছিল 
কষুনি% পার্টি এবং চেয়ারম্যান মাও-র ভ্বার1। 

সেই দিনই আমাদের মূল সৈম্তদল মার্চ করে এগিয়ে গেল। 
তারপর কেন্দ্রীয় কমিটিসহ আমাদের মহান নেতা চেয়ারম্যান মাও, 
ভাইস-চেয়ারম্যান চৌ এন-লাই এবং কমানডার-ইন-চটীফ চুতে 
এসে হাজির হলেন। পরে হাজার হাজার সৈন্যদল সামনের এ জুলিং 
সেতু অতিক্রম করে চলে গেলেন। 
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এক গ্োড়। কাপড়ের জুতো / চিন্লাং ও হই 


অবশেষে লাল ফৌজ এক বিশাল ভূবারাচ্ছাদিত পর্বতের 
পাদদেশে এসে ধাড়ালে! | দেখ! গেল এই ভৃষারাচ্ছাদিত পরত একটি 
নয়। বেশ কয়েকটি । স্থানীয় অধিবাসীরা এই পর্বভমালাকে বলে 
জপরাজোর পর্বতমালা । তারা বঙ্গে, একমাত্র মরণ বিজয়ী বীরেরাই 
এই পর্বতমালা পার হতে সক্ষম । আর একটি প্রবাদ ওখানে ছড়িয়ে 
ঘাছে যে এই অঞ্চলের খরার সময়ে স্থানীয় অধিবাসীরা পৰতমালার 
ওপরে গিয়ে জলের জন্তে প্রার্থনা জানায়। কিন্তু আগে কোন 
প্রকার অনশন করে না। ফলে পাছাড়ী দেবতার। ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের 
আটকে রাখে । এই সমস্ত গল্প এ অঞফচলে এত বিশদভাবে ছড়িয়ে 
আছে যে স্থানীয় অধিবাসীরা একে সত্য বলেই মনে করে । স্ুতরাং 
আমাদের সৈন্যদলের কিছু কিছু লোকের কাছেও এই বিশাল তুষার 
আচ্ছাদিত পর্বতমালা এক রহস্তের আবরণে ঢাকা ছিল। 


এই রহুচ্ত দূরীভূত করবার জচ্চে আমাদের আমিগ্র,পের 
কমানডার আমাদের কাছে এ পর্বতমালা সম্পর্কে একটি ভাষণ 
মিেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, চেয়ারম্যান মা-ও এ 
'জূপরাজ্যের পর্যতমাল।? সম্পর্কে জানিয়েছেন এ পর্বতমালায় ভয়ের 
কোন বস্ত নেই। আমাদের লাল ফৌজদের এ মরণ বিজয়ীদের 
সঙ্গে প্রতিযোগীভায় নামতে হবে এবং যেভাবেই হোক এঁপধত- 
মালা অতিক্রম করে যেতে হবে । কমানডারের কথা শুনে আর়াদের 
মনোবল আরো বাড়লো । 

আরোহণের পূর্ধে আমাদের নেতারা জ্বাদিয়ে দিলেন যে প্রতিটি 
আরোহী তাদের নিজেদের পায়ের বয় নেবে এবং ছ'জোড়া জুতো 
সঙ্গে মেবে। এই নির্দেশ অবস্তই পালনীয়। | 
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খড়ের এক মোড়া ভূতো, যা আমার পায়ে ছিল, এ ছাড়াও 
"আমি আহার কোমরে আরো একজোড়া কাপড়ের জুতো বেখে 
নিয়ে ছিলাম । এগুলে। আমার হাতে নিতেই হঠাৎ আমার কিয়াংসি 
"মূল কেঞ্জের একটি বিখ্যাত গানের করি মনে পড়ে গেল ; | 
এই জুতো! জোড়ায় আমার ভালবাসা জড়িয়ে আছে, 
আমি নিজে হাতে এ জুতো। তৈরী করেছি, 
কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে এ জোড়া আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। 
প্রতিটি সুক্প সেলাইয়ের সঙ্গে আমি শপথ নিয়েছি, 
জমি বলেছি £ 
লাল ফৌজ দীর্ঘজীবী হোক ! | 
এই গানের কলি আমাকে মূল কেন্দ্র পরিত্যাগের দিনগুলো 
স্মরণ করিয়ে দিল । সেই সময় স্থানীয় অধিবাসীদের ত্যাগ বরে 
আসতে আমাদের কষ্ট হয়েছিল। ওরা আমাদের অত্যাধিক প্রিয় 
হয়ে উঠেছিল । এবং মনে হয়েছিল ওর। যেন আমাদের শরীরের রক্ত 
মাংস । তারাও আমাদের সম্পর্কে এ একই ধারণা পোষণ করতে] । 
হখন তারা শুনলো ঘে আমরা চলে যাচ্ছি, তখন তারা ভোরবেলায় 
আমাদের বিদায় জানাবার জন্যে এসে হাজির তল। সঙ্গে নিয়ে 
এলো নানা উপহার । একজন বুদ্ধ মনুষ আমার হাত চেপে ধরে 
এক জোড়া কাপড়ের জুতো জোর করে আমার হাতে ধারযে দিল। 
গুতো জোড়াটি ছিল বেশ মজবুত। এবং তাতে একটি কথা লেখা 
ছিল: “আমাদের লাল ফৌজ যোদ্ধাদের জন্যে । আক্রমণ- 
কারীদের হত্যা করেো।” বুদ্ধ মানুষটি কথ! বলবার আগে এক 
মিনিট তার ঠোঁট ছুটি কেঁপে উঠনো, “ভুমি আমার পুত্রের মত । 
এই জুতো ঞজাড়া তুমি নিয়ে যাও । লাল ফৌজের পায়ে এ জুতে। 
জোড়া নানাভাবে কাজে লাগবে । এই জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে 
তুমি পর্বতের হতমূুর আরোহণ করতে চাও পারবে । শামি একবার 
বৃদ্ধ মাযুষটির দিকে তাকালাম । পরে জুতো! জোড়াটির দিকে । 
"জমায় সুখে কোন কথা এলো? না। 
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 আতকণ এই দ্ধুতো জোড়া জাঙগার বেণ্টেই বাধা ছিল । আমার 
প্লোখের আড়াল করি নি। ছুঃলময়ে এই কতো! জোড় আমার 
অনেক কাজে জেশেছে। এই জুতো৷ জোড়া আমাকে শত্রপক্ষেয 
ফিকে এগিয়ে যেতে অনেক সময় উৎসাহিত করেছে। 

আনরা কিয়াংপিতে যে শেষ লড়াই করেছিলাম, লেখানে আমার 
একটি পায়ে আখাত লাগে । তখনকার দিনে আমাদের কোন ওষুধ- 
পত্র বা কোন ট্রেচার ছিল না! স্ুত্তরাং আমাকে এ আখাত লাগা 
প1 নিয়েই খোড়াতে খোড়াতে সারা পথ যেতে হয়েছিল । যখন 
আমি বুঝতে পারলাম যে আমি আর হাটতে পারবো না, তখনই 
আমি আমার বেলট থেকে সেই জুতো জোড়! খুলে নিয়ে পায়ে 
দিয়েছিলাম । আমার গগনে পড়ে, সম্ভবত: সেই আমার প্রথম এই 
জুতো পায়ে দেওয়া । জুতোর নরম গোড়ালি আমার আঘাত জাগ। 
পায়ে বড়ই আরাম দিচ্ছিলো। মূল ভূমির অধিবাসীর। ষে বিশ্বাস 
আমাদের ওপর বরে।প করেছিল, তাতেই আমার পায়ের ব্যথা 
তুলে হাচ্ছিলাম। আমার পায়ের আঘাত আরোগ্য লাভের 
আগেই পাছে জুতোর গোড়ালি পাতল। হয়ে যায় এই ভয়ে আমি 
আমার এ জুতো জোড়াকে ভাল করে মুড়ে আমার বেল্টের সঙ্গে 
খেঁধে রেখে দিলাম । 

“সুনীতে' যে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল, আমাদের সৈন্যরা সেই 
আক্রমণ পরিচালনা করেছিল। এই যুদ্ধ যখন চরম মুহূর্তে তখন 
হঠাৎ আমি আমার বুকে ব্যথা অনুভব করতে লাগলাম এবং দেখলাম 
যে একটা! বুলেট আমার জ্ুঙে। ভেদ করে চলে গেছে এবং পায়ের 
চামড়া ঝুলে পড়েছে। আঘাতট। মারাত্মক হতে পারতে কিন্তু, 
এ জুতো জোড়ার জন্যেই বেঁচে গেছি। এই জুতো! জোড়া গ্মামার 
জীবন বাচিয়েছে দেখে অন্য একজন কমরেড আমাকে ধন্যবাদ 
জানিয়ে উৎসাহিত করলেন । আমি যে আঘাতপ্রাপ্ত হয়নি তার. 
জন্যে আঙগার যেমন আনন্দ হতে লাগলে! আবার অন্যদিকে ছুতোতে. 
যে একটা বড় গর্ত হয়েছে ফেজন্যও ছুঃংখ হতে লাগলে? । ছারপর. 
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টি 


থেকে আমি এই ছু! টি দিনদিন 
লাগজাষ। 

এখন "সমর আমাদের সামনের & বড ররর গলি 
আরোহণের প্রন্বতি নিচ্ছি। এ বুদ্ধ মানুষটির কণ্ঠম্বর ফেন আবার 
আমার কানের কাছে ধ্বনিত হতে লাগলে! এবং আমি উৎদাহিত 
হতে লাগলাম । বন্ধুগণ | আমাদের লাল ফৌঞ্জের প্রত্যেকের পায়ে 
এখন এক জোড়া করে জুতো আছে। এ জুতো সাত দশকের তৈরী । 
এজুতো আমাদের কিয়াংলি প্রদেশের 'ছইচিন' শহর থেকে “স্চুয়ান' 
প্রদেশে টেনে এনেছে । এই জুতোই আঞজ্কে আবার আমাদের 
পৰত অতিক্রমে সাহায্য করবে । যে পর্বত এমনকি পাখীরাও 
অতিক্রম করতে পারে না। 

সন্ত ভোরে আমাদের যাত্রা শুর হল। ওপরে যতদূর দৃষ্টি যায় 
গুধু কুয়াশায় ভরা। চূড়া মেঘে ঢাকা । যতই আমরা ওপরে উঠতে 
লাগলাম ততই আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে লাগলো এবং ধারে 
ধীবে আমরা এক ভয়ংকর তূষার ঝড়ের সম্মুখীন হলান । “কিয়াংলি' 
থেকে আসবার পথে আনি এনন তুষারপাত জীবনে দেখিনি । এবং 
এটুন্য আমাকে মুক্ধ করতে লাগলো । যাইহোক আমাদের যাত্র। 
পথ ক্রমে ক্রুমে (দৃগম ও হুরোগপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগলো এবং বড় বড় 
পাথরের ঠাই ওপর থেকে মামাদের ওপর গড়িয়ে পড়তে লাগলো। 
আমাদের পাতলা পোষাক এই সমস্ত হুর্ধোগের হাত থেকে রক্ষা করতে: 
সমর্থ হচ্ছিলো! না । ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাস আমাদের শরীরে ছুরির 
মত এসে বিধে যাচ্ছিলো । এই প্রচণ্ড তুষার ঝড়ে আমার উদ্ধম, 
উৎসাহ কমে আসছিলো । আমি যেন ফুরিয়ে আসছিলাম । আমার 
ক্লান্তি লাগছিল । তখন একপা! এগিয়ে যাওয়াই ষেন একটা প্রচণ্ড 
রকমের কষ্ট বলে মনে হচ্ছিলে!। একবার তিনজন সৈনিক তাদের শরীর 
গরম করার জন্তে কিছুক্ষণ বসেছিল । কিন্তু তারা আর উঠে ধাড়াতে 
পারলো না। তার! ধারে ধীরে এ তৃষার ঝড়ে আন্ছাদিত হয়ে গেল। 
এ কথা হখন আমি ভাবি তখন আমার ছঁচোখ জলে তরে আসে ।. 
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আমি একজন ধন্ধুকধারী। ২২ কেজি বন্দুকের ব্যারেল পিঠে 
নিয়ে পাহাড়ে ওঠা ভীষণ ব্যাপার । আমি অত্যন্ত শক্তি নিয়ে পায়ে 
পায়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলাম । আমার ভারী পায়ের দাগ- 
গুলে! তুষারে যেন সিঁড়ি বলে মনে হচ্ছিলো! | ঠাণ্ডায় আমার পা! 
হটো জমে হাচ্ছিলো। বার বার আমি তোলবার চেষ্টা করছিলান 
এবং পড়ে যাচ্ছিলাম । কিন্তু যখনই আমার পায়ে কাপড়ের এঁ 
জুতে! জোড়ার দিকে নজর পড়ছিল; তখনই আমার মন এক অদ্ভুত 
অজানিত আলোকে উদ্ভাধিত হয়ে উঠছিল | আমি উৎসাহ অনুভব 
করছিলাম । আমার মনে হচ্ছিলো মূল ভূমির অধিবাসীরা আনার 
এই পরত আরোহণ সঙ্জোপনে সাহাধ্য করে চলেছে । 

এইভাবে আমাদের এই বিশাল তুষার পর্বত আরোহণ পধ 
শেষ হছল। আমি তখন একটা গাছের নীচে বসে আমার সেই সাত 
দশকের জুতো! জোড়াটি ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলাম। জুতে। 
জোড়াটি দেখে আমার সত্যিই করুণা হতে লাগলো । সবাঙ্গ কাদায় 
চাক! । তবে ভাগ্য ভাল যে একমাত্র বুলেটের গর্তটি ছাড়া আর 
কোথাও কোন ক্ষতি হয়নি। আমি পা থেকে জুতো৷ জোড়াটি খুলে 
ভাল করে কাদা পরিষ্কার করে আবার যত্বের সঙ্গে বেণ্টে বেধে 
রাখলাম । তারপর অবার আমাদের পদযাত্রা শুরু হছল। 
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দীর্ঘ লংমার্চ-এ খাবার সরবরাহের 
দায়িত্ব নিয়েছিল নবম বাঁহনী/ লী কাংছ 


দীর্ঘ 'লং মার্চ-এর সময়ে আমি ছিলাম তৃতীয় আগিগ্র,পের একটি: 
বাহিনীর নায়ক । এতবড় একটা বাহিনীর রাধুনী ছিল মাত্র নয়. 
জন। এই রাধুনীদের ধিনি পরিচালক ছিলেন ঠার নাম চীয়েন। 
ভদ্রলোক বেটে এবং স্বল্পভাষী। সহপরিচালক ছিলেন লীউ। 
উচ্চতা মাঝারী এবং রসিকতা করতে ভালবাসতেন। যিনি আমাদের. 
দিনরাত জলসরবরাহ করতেন ভার নাম ছিল ওয়াং । এই তিনজনই: 
ছিলেন কিয়াংসি' প্রদেশের আমারই গ্রামের লোক। অন্তান্, 
লোকের নাম আজ আর আমার স্মরণে নেই। 

আমরা প্রায় প্রতিদিনই মার্চ করগাম এবং যুদ্ধ করতাম । 
আমাদের বাহিনীর নেতা নির্দেশ দিয়েছিলেন, খাস্ক বহনকারী কোন 
মানুষই যেন ২০ কিলোগ্রামের বেশী খান বহন না করে। তাহলে 
তারা ক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে । কিন্তু রাধুনীরা পাত্র করে লুকিয়ে. 
আরো বেশী চাল নিয়ে যেত, যাতে সৈন্ভেরা অন্ততঃ ৩০ থেকে ৪* 
কিলোগ্রাম খাদ্য পেতে পারে । একসময় কমুনিষ্ট পার্টির একটি 
গ্রপ মিটিং-এ আমাকে সমালোচনা করে বলা হয়েছিল যে ব্সামি 
সেনানীদের আহার সম্পর্কে বেশী চিন্তা করছি না। কিন্তু আমর! 
যদ্দি এমন কোন স্থানে গিয়ে হাজির হই, যেখানে কোন চাল পাওয়। 
যায় না, ভাহলে আমরা কি করতে পারি? তবে তাদের মস্ভবা- 
একটুও মিথ্য। নয় । সেই কারণে এই মন্তুব্যের পর থেকে আগ 
র'ধুনীদের নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, সৈল্তেরা হত বেশী খাদ্য রি 
তাদের যেন দেওয়া! হয়। 
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. মার্চের সময়ে আমাদের সহ নেও লীতউ প্রায় সব সময়ই গান 
গাইতেস এবং রসিকতা করতেন । তিনে আমাদের রাক্সার পাজঞচলো 
নিয়ে বাজনা বাজাতেন এবং রসিকতা করতেন । সেইজছ্ে গামাদের 
দলের নাম হয়েছিল 'নাটুকে দল'। সময়ে সময়ে আমাদের এই 
রশধুনীরা এত ক্রেত এবং উদ্ভমে কাজ করতো! যে তাদের কাধে কোন 
প্রকার ভারী জিনিস জাছে বঙ্গে মনেই হত না। 

তবও বলবো ঘে এরা কঠোর পরিশ্রম করতো । সেনানীরা 
যেখানে খামতো এবং বিআাম নিত, এরা তখনই এবং তাড়াতাড়ি 
জাঞডন জেলে জল গরম করে দিত। আমরা যদি কখনও তাবু 
পাড়ভাম, তারা তখনই স্টোভ জালতো, আালানী কাঠ সংগ্রহ করে 
আনতো, তরীতরকারী ধূয়ে পরিষ্কার করতো! এবং রান্না চাপাতে! । 
ভারা রাছে হুই-তিন ঘণ্টার বেশী ঘুমোবার সময় পেত না। 

'কোয়াংগি পর্বতে যখন আমরা অভিযান চালাচ্ছিলাম, তখন 
দেখলাম ঘে পেখানে মাত্র কয়েক ঘর কৃষকের বাস । সুতরাং শক্ক 
কেনা আমাদের অসম্ভব হয়ে উঠলো । ফলে রাধুনীদ্দের আমাদের 
সেনানিবাম ছেড়ে অনেক দূর পথ হেঁটে যেতে হয়েছিল শন্ত পাবার 
জন্গ। এটা ছিল তাদের বাড়তি কাজ। একসময় এরা গ্রামের 
পঞ্গে একটি অবাবহাত আাতাকল দেখতে পেয়েছিল। এ ভ্িনিসের 
মালিফ ছিল একজন কূষক । তারা কৃষকের কাছ থেকে এ কলটি 
নিয়ে এসেছিল । আমর! এখনও ৭* কিলোগ্রাম জিনিস বহন করতে 
সমর্থ। পরে আমাদের ডেপুটি স্কোয়াড লীভার লীউ একটি চালুনি 
ও একটি তু'ষ বাড়ার পরিতাক্ত কল জোগাড় করেছিল । এই সমস্ত 
জিনস তার কাধের লাঠিতে ঝোলানো হ'পাশের খলিকে ভাগ করে 
ভূুলেছিল। এই সময়ে আমাদের দলের আর একটি নাম হয়েছিল। 
লোকে আমাদের ডাকতো! “মাল বহনকারী লং । 

“কৈচো? শদেশে টুচেং নামে একটি শহর আছে। সেই শহরের 
বাইরে একটা পাহাড়ের ওপর আমাদের সেনাদলকে শক্র পক্ষের 
£ষনাদলের যখোসুখধি ধাভ়াতে হয়েছিল। ক্রমাগত শত্রুপক্ষের গোলা- 
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শুলির ফলে আমাদের এই খান্ঠ বহনকারী গলটি সূল বাহিনী খেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল । থার বার আমাদের হঙ্গ সৈন্তদের জন্যে 
খাবার বন করে নিক্চে যাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু পক্রপক্ষের মেশির্” 
গানের গুলিতে ফিরে আসতে বাধা হয়েছে । এইভাবে একটি দিম 
ও একটা রাত্রি পার হয়ে গেল। লীউ অধৈর্ধ হয়ে ঘোরাঘুরি করতে 
লাগলো এবং নানা লোকের সঙ্গে নীচু গজায় আলোচনা! ককতে 
লাগলো। একসময় গ্গে আমার কাছে এসে বললো, “শুদুন চীফ! 
ওয়াং এবং আমি আব্মেকবার চোট করতে যাচ্ছ” তারা !কছু খাবার 
বেঁধে কাধে ঝুলিয়ে ঘাত্রা কক্জেন । আমরা পাহাড়ে উঠে তাদের 
'চলে যাগ দেখতে লাগলাম । অকশ্মাৎ ভারা শক্রপক্ষের গুলির 
সীমানায় এসে পড়লেম। আনরা চিৎকার করতে গিয়ে হঠাৎ খেখে 
গেলান। দেখলাম ঞধাং মাটিতে পে গড়াতে গড়াতে নীচে নেমে 
যেতে লাগলো । লীউ-ও পড়ে গেল। মামরা বিশ্বাধই করতে 
পারলাম না যে, আমাদের ছু'জন কমকেড মারা গেল! মধারাজে 
অও্ফিতে তারা আমাদের মাঝে এসে হাজিব । লীউ বলজেন। 
“আমরা নরকের রাজার কাছে কাজে যোগদানের জনে গিয়েছিলাম । 
কিন্ত যে দৈতাটি রাজার তোরণ পাহারা দিচ্ছিলো সে আমাঙ্গের 
ভেতরে ঢুকতে দিল ন1” আসলে সেহ সময় তারা %লর আধাত 
লেগে পড়ে যাবার ভান করেছিলেন এবং সময় মত উঠে দৌড় 
লাশিয়েছিলেন । তাদের সাহুপ এবং রসিকতা আমাদের দলে বেশ 
রসস্থটি করেছিল। 

কৈচো ছেড়ে আসার পর, আমাদের স্কোয়াড নেতা চেনের চোখে 
দি ক্ষমতা আরো বাড়তে লাগলো । তার চোখ ছুটি সব সময় 
লাল হয়ে থাকতো এবং টেনে আনত । কিন্তু তবুও তিনি নিজের 
মাল বন্ছন করে ঘাচ্ছিলেন। একটা লাঠির সাহায্যে হাটছিলেন। 
প্রথমে সভার চোখ ছটো জলে পূর্ণ হয়ে যেতে লাগলে । পরে রক্ত" 
পাত শুরু হল। কিন্ত তথুও ক সহজভাবে রি কাজ করে 
নিিলির | | 
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ধখন আমরা একেবারে কর্দমাক তুযারমণ্ডিত পর্বতের কাছে 
লাম খন আমাদের বা! হল আরোছণের গময় হেন আমার 
মুর সপ্ভব হালকা! জিনিস বন্ধন করি। যেহেতু রাজার যাবতীয় 
জিনিস অত্যাবশ্যকীয় নয়, সেইছেতু সেগুলোকে আমরা পথে 
পরিত্যাগ করলাম । আমরা তখন ছুদিনের ব্যবহারের জন্যে 
নাহিনীর “ফুড প্যাকেট বছন করলাম । সেই সঙ্ধে আমাদের রইলো: 
কিছু তাজা আদা, গরম গোলমরিচ এবং কিছু জালানী কাঠ। 

এই পর্ধঙমাজার একটিতে উঠতেই আমাদের বাহিনীর একদিন 
লেগে গেল। বাতাস এখানে অত্যন্ত কম। ঢালু পাহাড়ী পথ 
কারমাক্ত ভুষারে ঢাকা। গাছগুলো থেকে কোণাকৃতি তুষার কণ। 
জন্থমান অবস্থায় বুলছে। পর্তের চূড়ায় একদল সৈন্য বিজামের 
জন্যে বসে আর উঠতে পারলো না। তৎক্ষণাৎ তাদের খান এবং 
আদা! গোলমরিচের শরবত করে খেতে দেওয়া হল। আবার জোর 
পেয়ে উঠে দাড়ালে!। এই সময়ে খান্ভই আমাদের সেবা করে 
এসেছে । তখন আমাদের খান্ভবহনকারী দলের গ্লোগান ছিল, 
“আমর! একটি মান্ুষকেও এই তুষার পর্বতে প্রাণ হারাতে দেব না 
কিন্তু সৈন্য পুন্ধস্টনের সময় আমাদের ছ'জন রাধুনী ঠাায় জমে 
গেল। আমর! তাদের বাচাবার জন্ত সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলাম । 
কিন্তু তারা একবারের জন্যেও চোখ খুললো না। এই প্রথমবার 
আমি আটার চোখের সামনে দের দু'জন কমরেডকে মরে যেতে 
দেখলাম। 

ভয়াবহ জলাভূমিতে প্রবেশ করবার আগে আমাদের সৈম্থদল, 
মায়োরকাই'তে বেশ একটু বেশীদিন বিশ্রাম নেবে বলে ঠিক করলে।। 
আমাদের খান্ধ বহনকারী দল এবারে ১* দিনেরও বেনী খাস্ক সংগ্রহ 
করে রাখলো । ভারা এই সঙ্গে বিপদের সময ব্যবহারের জন্তে 
শডিদকো' বালিও জোগাড় করে রাখলো । 

ভয়াবহ জলাতূমিতে প্রবেশের .ছিতীয় দিনে স্কোয়া লীডার. 
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আমাকে ডেকে বললেন, 'ীক্‌! এই জলাভূমি আমাদের সৈল্তঘের 
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পা নষ্ট করে দিচ্ছে । এদের গরম জলে পা! ধোয়া ছরকার। এখন 
গেকে প্রতি রাতে গরম জলের ব্যবস্থা রাখতে হবে ।” . আহি অবনত: 
এর একই কথ? চিন্তা করেছি। কিন্ত আমাদের রাখুনীরা যে খান ৬ 
জিনিস প্রতিদিন বহন করে নিয়ে বাচ্চিলে। সেটাই তাদের পক্ষে 
অতিরিক্ত ছিল । অন্যান্তেরা ঘেমন বিআম পেত, এরা তেমন পেস 
না। আফি জবাব দিলাম, "না। এভাবে প্রতিদিন সরবরাহ করা 
সম্ভব হবে না। তবে আমাদের সৈল্তের] যেদিন তাবু না খাটিয়ে 
উন্মুক্ত স্থানে রাত্িবাস করবে, সে্গিন যে ভাবেই হোক তার! গরম 
জজ পাবে। কমার এই মন্তব্য সমস্ত সেনানী স্বীকার করে নিল । 
একদিন সকালে, আমি একজন রাধুনীর পেছনে পেছনে হেঁটে: 
যাচ্ছিলাম । দেখলাম সে একটা বড় তামার পাত্র বহন করে নিয়ে 
যাচ্ছে। সে হঠাৎ কুঁকড়ে মাটিতে পড়ে গেল আর উঠলো না। 
অপর রাধুনী থে তার সঙ্গে ছিল, তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে 
পড়তে লাগলো । তবুও সে সেই পাত্রটী তুলে নিয়ে আবার হাটতে, 
লাগলো । জল্গাভূমিতে আবহাওয়ার প্রায়ই পরিবর্তন ক্ঘটে। ঝাঢ়- 
বানা মানুষের চোখ অন্ধ করে দেয়। আবার পরক্ষণেই তৃষারপাত 
অথবা তুষার ঝড়ে নাস্থুষকে আক্রান্ত হতে হয়। আজ এই শপরাছে 
এগ বৃষ্টিপাত হয়ে;ছল যে, আমাদের সৈম্ভদ্সকে বাধ্য হয়ে থামতে 
হল । ছআমাদের থাস্ক সরবরাহকারী দঈাটিকে একটা আস্তানা! 
খুজে নিতে হল, এবং সেখানেই তারা সৈন্চদের জন্তে আদা ও 
গোলমরিচের সরবত তৈরী করলো! । আমাদের দ্বিতীয় রাধুনীটি, যে 
তার পড়ে বাওয়া সহকারীর কাছ থেকে পাত্রটি তুলে নিয়েছিল, সে 
সেই জাদাঁগোলমরিচপূর্ণ সরবঙ্ের পাত্রটি একটি সৈনিকের হাতে 
ভূলে দিয়ে হাপাতে লাগলো । আমাদের আরো হ'জন কমরেডকে 
সেখানে পেছুতে প্রায় আধ বেল! কেটে গেল। 
সরবরাহকারীদের সাহায্যের জন্কে কিছু সৈম্ত পাঠাবার কথা 
ভাবছিঙ্জেন এবং আলোচন। করছিলেন। আমাদের কিছু খান... 
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সরধরারহকারীর ঠা! লেগেছিল । সেইজন্যে তারা তাদের জীভার 
'ভেন-কে এখানে পাঠিয়েছিল । ভিদি এসে আমাদের কমানভারকফে 


ললেন, “আখনি আপনার বাছিনী থেকে বেশী সৈল্ত নিতে পাক্েন 


ঘ্বা, কমানভার । যুদ্ধের জন্যে আপনার প্রতিটি দৈনিককেই প্রয্োজন । 
গামঃা নিজেরাই খাস্ধ বহন করে নিয়ে বাষ।” এ কথা শুনে আমাদের 
'কমানভায় নীরব ধইলেন। বিতিক্ন যুদ্ধে যোগদানের পর আমাদের 
দলের ১০* জাম কমে ৪* সংখ্যায় এসে ধাড়িয়েছিল। স্থৃপ্তরাং এ 
কথা সত্য ছে, তিনি আর লোক দিতে পারেন না। 

মধ্যরাতের কিছু পরে চেন এক1 একা উঠে সকালে সৈনিকদের 
আাঁঠের জঙ্গো জরা গরম করতে গুরু করলো। তার আগের দিনই 
জে প্রচণ্ড জরে ভুগেছে। আমি তাকে আরো! কিছুদিন ঘুমিয়ে নিতে 
বঙ্গলাম কিন্তু লে খুমালো না। ম্মতরাং তাকে সাহায্য করবার 
ভক্টে আমিও উঠে পড়লাম। ভার কৃশ মুখমগ্ডলের ছিকে তাকিয়ে 
প্সাধার অতীতের অনেক কথাই মমে পড়তে লাগলে! । 

অতীতে “কিয়াংসিতে' জামর! প্রতিবেশী ছিলাম । তার আত্মীয়- 
স্বজন হলতে কেউ ছিল না। নে একাই বাস করতো। তারপর 
যখন লাল ফৌজেরা এলো, তখন সে বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল । সে 
একছ্িন আমার বাড়ীতে এসে বলেছিল, “আপনি কি লাল ফৌজে 
যোগদান করছেন ন11” চিয়্াং কাই-সেক আমাদের কাপিয়ে 
ভূলেছেন। তিনি প্রতি মুহূর্তে আমাদের ওপর তার 'ঘেরাও ও দমন 
নীতি চালাচ্ছেন । পমাপনি কি এইসব অন্থায় অত্যাচার নীরবে 
প্ঙ্তু করহেণ? 

সে আরে। অনেক কথা বলেছিল। যাতে বুঝলাম যে আমাদের 
এ চ'খরীষ মানুষের বিপ্লব ছাড়া অন্য পথ নেই। সুতরাং আমিও লাঙ্গ 
ফৌজে যোগদান করলাম। 

দীর্ঘ জংঘার্চে সে বয়াবরই ভারী জিনিস-পত্র বহন করে এসেছে 
কিন্তু অপরকে বহন করতে দেয়নি । তাঁবুতে ফিরে সে সব সময়ই 
জপরেরনছাত থেকে কাজ কেড়ে নিয়েছে। যাতে অপরে বিশ্রাম 


ইস্তত 


নিতে পারে। কলে সে হয়ে ধীড়িয়েছিল আমাদের মেরগড। 
আমরাও ভাকে সব সময়ই তার শরীরের ওপর বত নিতে বঙ্গতাম। 
কিন্ত সে বলতো, “আমার জন্তে বাত্ত হবেন না। আমার খাওয়া 
এবং ঘুম ভালই হচ্ছে। কোনকিছুই আমাকে ফেলে দিতে পারবে 
না1৮ ভার সবসময়ই চিন্তা ছিল, কি করে সৈনিকের! বেশী খাবার 
পেতে পারে। এমনকি যখন আমরা টানা এক সপ্তাহ ধরে মার্চ করে 
যেতাম, তখন তার নিবারাত্র চিন্তা ছিল যে, আমরা কিভাবে বেশী এবং 
'ভাল থান পেতে পারি । যে সমস্ত নোনত। মাছ এবং শুকরের মাংস 
আমরা অত্যাচারী ভূম্বামীদের কাছ থেকে দখল করে নিয়েছিলাম, সে 
সমস্ত খাবস্তর বাদ নিজে একটুও গ্রহণ না করে, সৈনিকদের জন্তে 
সংগ্রন্থ করে রেখেছিল । আমাদের সৈনিকেরা বলতো, “যখন বৃদ্ধ 
চিয়েন বাল্সার দায়িত্ব নিয়েছে, তখন আমাদের আর খাবার জন্গে 
উৎবিগ্র হতে হবে না।” 

চিয়েন-এর কণ্ঠম্বরে আমার সম্থিৎ ফিরে এলো। সে বললো; 
“আপনি আরো কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিন। একাজ আনি অনায়াসেই 
পারবে” 

আগুনের স্বল্প আলোতে আন তার কপালে কিছু কিছু ঘাম 
দেখতে পেলাম । আমি তাকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম হে, সে কেমন 
আছে। এমন সময় সে হটাৎ চাপা গলায় বলে উঠলো, “আমাকে 
একটু জল দিন।” আমি যখন পাত্রের ঢাকন! তুলতে গেলাম, তখন 
'আমার পেছনে একটা গোলমাল কানে এলো! । আমি মুখ থোরাতেই 
দেখলাম চিয়েন কেমন ধেন কু'কড়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। আগি 
তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে ভাকে নাড়। দিয়ে তার নাম ধরে ডাকলাম। 
পান্রটির নীচের 'াগুন তখন যেন গর্জন করে উঠলে! । তার লেলিহান 
শিখা বাড়িয়ে দিল। কিন্তু চিয়েনের শরীর তখন ধীরে ধীরে ঠাষটা 
সয়ে এলো । আমাদের অনেক কমরেড যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে । 
আর কিছু দিয়েছে শক্রদ্ধ অত্যাচারে । কিন্ত আমাদের খান্চসরবরাহথ- 
কারীদের নেতা তার নিজের কর্সভূমিভেই কর্ণরত অবস্থায় দেহত্যাগ 
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করলো! এবং এ নৃত্যুর মুগ হচ্ছে একটি ষ্টোভ। 

অন্যান্ত রধুনী ও সহকারীর! আমার ভাকে জেগে উঠলো ঃ 
বাহিনীর কমানভার ও অন্কান্চ লোকের এসে হাজির হল। সকলেই 
টিয়েন কে ছিরে চোখের জল ফেলতে লাগলে! । | 

পরবর্তা দিনে অপর একজন একাজের দাসত্ব নিলেন। ভিনি 
ভার কাধে লাহি বুলিয়ে হদিকের পাত্রে গরম জল নিয়ে সকলকে- 
সরবরাহ করতে লাগলেন । আমরা আবার মার্চ শুরু করলাম '' 
সন্ধ্যায় আবার আমরা যথারীতি আমাদের প্রয়োজনীয় গরম জল, 
পানের এবং হাত মুখ ধোয়ার জন্য পেয়ে গেলাম । 

আমরা খল সেনমি-র উত্তরে এসে হাজির হলাম, তখন দেখা 
গেগ গরম জলের তামার পাত্র আমারই কাধে একটি লাঠির ছুই 
প্রান্তে ঝুলছে । বাহিনীর কমানডার এই দৃশ্য দেখে আমার প্রতি 
মাথা নত করলেন। অগ্যান্ত লোকেরা এই দৃশ্া দেখে গোপনে অশ্রু 
বিসর্জন করলো। অর্থাৎ তারা বুঝে নিল যে, খান ও জল সরবরাহ- 
কারী সকলেরই মৃত্যু হয়েছে। সেই কারণে এখন আমি নিজে & 
কাজের দায়িত্ব নিয়েছি। লংমার্চের অত্যন্ত সংকট মুহূর্তে আমাদের 
বাহিনীর অনেক লোক যুদ্ধে মারা গেছে। কিন্তু ক্ষুধায় একজনও 
প্রাণ হ্ারায়নি। এই তামার পাত্রটি হচ্ছে, আমাদের খান সরবরাহ- 
কারীদের জীবন উৎসর্গের নিদর্শন । এ পাত্র লংমার্চের অমৃহ চ 
নিদর্শন স্বরূপ আমাদের বাহিনীতে সংরক্ষিত ছিল। 
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কি করে আমরা 'লাটজুকো*র সুদীর্ঘ পথ 


অধিকার করলাম | হু পিং-আল্‌ 


লাটজুকো” অঞ্চলে তখন শত্রপক্ষের অবিরাম গুলি-গোলা 
5লছিল। এ অঞ্চল “কানন্ুু'-র দ.ক্ষণ পশ্চিমে এবং যুদ্ধের পক্ষে বেশ 
স্ববিধাজনক স্থান । ষ্ঠ বাহিনীর সেনানীরা পাশেই অবস্থান করছে 
এবং আক্রমণের নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। যদিও আমর] বিশ্রাম- 
হীন ভাবে ১০০ কিলোমিটার পথ হেঁটে এসেছি এবং ছ"বার শক্রুপক্ষের 
সঙ্গে যুদ্ধ করেছি তবুও আমাদের তেজস্থিতা একটুও কমেনি । 

আমাদের বাহিনীর সেনানায়কদের ধারা উধ্বততন পদাধিকারী, 
ক্টাদের কাছ থেকে অকন্মাৎ নিদেশি এলো যে, আমরা যেন কাল 
বিজম্ব না করে আমাদের রেজিমেপ্টাল হেড কোয়াটারস-এ ফিরে 
যাই। 

আমাদের এই হেড কোয়াটারস” ছিল একটি ঘন বনের মধ্যে। 
আমর! সেখানে হাজির হওয়া মাত্রই একটি অধিবেশন ডাকা হল। 
সে অধিবেশনের মূল কথা হন সমস্ত সেনাদপকে একত্রিকরণ করা। 
এই মিটিং-এ প্রধান বক্তারূপে উপাস্থিত ছিলেন রেজিমেন্টাল 
পলিটিক্যাল কমিশনার আং চেং-উ। তিনি খোলাখুলিভাবে 
বললেন £ “মামাদের বাদিকে রয়েছে বিশ হাজার পদাতিক সৈম্ত। 
এ সৈন্য পরিচালনা করছেন ইয়াং সী-ন্থু। আবার আমাদের ডান 
দিকে সমবেও হয়েছে ছ ফাং-নানের মূল সেনানী । এখন উত্তর দিকের 
একটি মাত্র পথ খোলা আছে সে পথ হচ্ছে লাটজুকো'র রথ পথ। 
যৰি'আমরা এই পথ জোর করে অতিক্রম করতে না পারি তবে এ 
উত্তর 'সেনসিতে? অবস্থিত আমানের লাল ফৌজের সঙ্গে যুক্ত হছে 
পারবো না । অথবা এ কথাও বঙগা যায় যে, আমর! জাপানী আক্রমণ 
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প্রতিহত করবার জনে যুদ্ধের প্রথম সারিতে এসে ঈীড়াতে পারবো 
মা” একথার পর তিনি একটু থেমে আবার গভীর মনোযোগের 
সঙ্গে বলতে লাগলেন : “উচিয়াং' নদী অথবা "টাট্‌” নদী আমাদের 
লাল ফৌজকে প্রত্হিত করতে পারেনি । আমর! ভূষারাবৃত পরত 
এবং দীর্ঘ জলাভূমি পার হয়ে এসেছি। আপনারা কি মনে করেন 
এবারে 'লাটগ্জুকো' আমাদের অগ্রগতি থামিয়ে দেবে ? 

“না! না! আমাদের লাটজুকো। অধিকার করতেই হবে ?” 

“কোন উত্ত,জ পর্বত কিনব! সমুদ্র অথবা অগ্ধি আমাদের থামিয়ে 
রাখতে পারবে না ।” উপস্থিত জনতা সমস্বরে জবাব দিল এবং ষষ্ঠ 
বাহিনীকে এই দীর্ঘ পথ জোর করে অতিক্রম করবার দায়িত্ব দেওয়া 
হল । 

"আপনারা কি নিশ্চিত যে আপনারা এ দায়িত্ব পান করতে 
পারবেন 1” রেজিমেন্টাল কমানডার প্রশ্ন করলেন । 

“নিশ্চয়ই” ! আমর! অফিসারেরা জবাব দিলাম । 

“ভাল কথা!” কমানডার বললেন, “আমি আরো কিছু ভারী; 
ও হালকা মেশিনগান আপনাদের দিচ্ছি ” 

আমর! যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পূর্ের জায়গায় ফিরে এলাম । 
আমাদের পূর্ব অবস্থানের জায়গাটি ছিল রুক্ষ পাহাড়ী পথ। সন্ধ্যা 
নেমে আসা সত্বেও আমাদের মনট। খুব হালকা ছিল। এখানে 
বাতাস এত ঠাণ্ডা যে কাপুনি ধরে যায় । আমাদের পার্টি, আমাদের 
নেতৃবর্গ এবং আমাদের সমস্ত সেনানী আমাদের ওপর যে দায়িস্ক 
চাপিয়েছিল, তাতে আমর! আমাদের সাফল্যের স্থির বিশ্বাসে অচল 
ছিলাম। আমরা আমাদের সৈন্যদের বলে বেড়াচ্ছিলাম যে, আগামী 
যুদ্ধে আমাদের বাহিনীকেই মূলবাহিনী রূপেই ধার্ধ করা হয়েছে। 
আমাদের কথা শুনে সমস্ত সেনানীরাই খুশি হয়ে যুদ্ধের জন্কে 
তৈরী হতে লাগলে! । তারা বোম। ও উন্মুক্ত উজ্জল তরবারী.হাতে 
ভূলে নিল। এখন জামাদের সেনানীদের মনের জোর অস্বাভাবিক । 
ঠিক এই মুহূর্তে আমর! এত বেনী মনের জোরে অধিকার যে, একটা। 
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কেন দশটা হ্ণীন পথ আম 1 অনাধ়াঃদেই কে.ড় দিতে পারি । 
'লাটন্ধুকে? আমর! একাই নিতে পারি। 

সন্ধ্যার পর আমাদের রেছিমেপ্টাল ও ব্যাটেলিয়ান কমানভারেকা? 
আমাদের বাহিনী ও পদাতিক অফিসারদের মু জ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনে নিয়ে 
গেলেন। সেখানে গিয়ে তার! শত্রুপক্ষের সন্ভাব্য ক্রিয়া-কৌন্দল 
সামরিক দৃষ্টিতে বিচার করে জ্মমাদের বুঝিষে দিলেন। যুদ্ধের 
বিস্তৃত ভূখণ্ড আমাদের দেখালেন এবং যুদ্ধ পরিকণ্পনা তৈরী করলেন । 
আমাদের বাহিনী তখন দ্বিঠীয় বাহিনাঁকে ছুটি দিয়ে যুদ্ধের দারিস 
নিয়ে নিজেদের জায়গায় গিয়ে দাড়ালে।। 

সমরক্ষেত্র হিসাবে “লাটজুকো? হচ্ছে একটি আদর্শস্থানীয় ভূ, 
এবং একটি আদর্শস্থানীয় কেন্ত্র। আমরা দূর পাহাড়ে আমাদের দৃষ্টি 
নিবন্ধ করে, দীর্ঘ পথটি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। পথটি ৩৯ 
মিটার প্রস্থ। উঁচু পাহাড়ী পথটি বেশ খাড়া এবং সমুদ্রের দিকে 
ঝুকে । চারপাশ উচু উচু পৰতে ঘ্বেরা। এবং সে পৰতগলোও 
ভয়ানক মস্যণ ও খাড়াই। স্বাভাবিকভাবেই এখানে দ্বিতীয় পথ বলে 
আর কিছু নেই। গিরিপথেম নাচে গভীর খাদ। সংকীর্ণ গিরিসন্কট- 
ও খরআ্রোতা বর্ণা। একটু ছাড়িয়ে গেলেই কাঠের সেতু। এবং 
এই বিপদ-সন্কুল গিরিপথের এই একটি মাত্র প্রবেশ পথ। কানসু-র 
সমর নায়ক লু টাঁচ্যাং এই সেতু ওগিরিপথ রক্ষার জন্তে হই ডিভিশান 
সৈম্ত মোতায়েন করেছেন এবং এ সেতুর ওপর একটি শক্ত সমর্থ 
হূর্গও নির্মাণ করেছেন। এই ছুর্গট তিনি নির্মাণ করেছেন সেতুর 
পশ্চিমদিকে । পাহাড়ের পূর্ব ঢালু পথে ত্রিকোণা প্রাচীর 
দিয়ে ঘেরা । গিরিপথের তোরণ মুখে যুদ্ধের প্রস্ততি হিসাবে 
যাবতীয় গোলা-বারুদ এনে জমা করা হয়েছে । লু'-র মূল সেনানী, 
লাটজুকো-র উত্তরে মিনকো শহরে এনে জমায়েত করা হয়েছে। 
হাতে এর সোজাস্থজি গিরিপথে ছুটে এসে সৈম্ত সংখ্যা ৰাড়াতে 
পারে। কিন্তু এই সমস্ত আয়োজন কোনমতেই লাল কৌজকে. 
আতগ্িত করতে পারবে না । 
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লাল ফৌজের লেনানীরা সমন্থরে বলতে লাগলো “বদি লাটজুকো! 
পর্বতমালা একটি উদ্মুক্ত এবং ধারালো! তরবারী রাপেও আমাদের 
কাছে ঠাঁডির হয় তাহলেও আমরা এই যুদ্ধ জয় করবো। লুটী- 
চ্যাং যদি তার সমস্ত সেনাদঙগকে লৌহ্বর্ধ ও পরিধান পরিয়ে রাখে 
তাচলেও আমরা তাঙগের শেষ করে দেব ।* 

গভীর রাতে আমাদের মেশিনগানের গুলার আওয়াজ দিয়ে যুদ্ধ 
গুরু হল। এই ধরনের প্রতিবন্ধক অবস্থার ঘধোও আমাদের পদাতিক 
সৈল্কদলের নেতা সভার ৩* জন সাহসী সৈন্য নিয়ে অতি সন্বর সেতুর 
মুখের সামনে দাড়িয়ে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় রইলো | শক্র- 
পক্ষের ধূর্ত সেনানীর! ঘুরে সরে গিয়ে একট! নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত 
হয়ে আত্মগোপন করে বইলো। তারা আমাদের গোলা-গুলির কোন 
গ্রবাৰ দিল না। মনে ছল তারা আমাদের গোলা-গুলি বন্ধের 
অপেক্ষায় আছে। যখনই আমাদের সৈশ্যদল সামনের এ সেতুর 
মুখটা চার্জ করলো, তখনই শব্রপক্ষ প্রতিরোধের জন্ঘে তীব্র আক্রমণ 
চালিয়ে বাদল ধারার মত হাজার হাজার হাত বোমা ছু'ডতে লাগলে।। 
বিস্তৃত ঢুখণ্ডের অসুবিধা জন্যে আমাদের সেনানীরা স্থুবিধা করে 
উঠতে পারছিল না। আমর! পৃনবার আক্রমণ করে প্রায় ১১ জন 
আহত হয়ে পড়লাম । মেশিনগানের কর্মীরা আমাদের তেজন্বী যুবক 
ও প্রথন পদাতিক সৈগ্ঞদসের নেতার প্রতিযোগীতার আহ্বান স্বীকার 
করে নিয়ে উৎসাহিত হল। তিনি বললেন £ “ফায়ার ! প্রতিটি জনকে 
গুলি করে শুইয়ে দাও ।” মেশিনগানের গুলির আওয়াজ এবং অস্্রি- 
গোল। অন্ধকার ভেদ করে সম্মুখের উপত্যকায় ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনিত 
হতে লাগপো। শক্রপক্ষের পাহাড়ের আশেপাশে আমাদের 
গুলিগুলে! অবিরাম বিদ্ধ হতে লাগলো । তবুও শত্রুপক্ষের বন্দুক" 
খাা। একটান। গুলিবর্ষশ করে যেতে লাগলো । হাত বোমাগুলো। 
আমাদের লামনে তীত্র গতিতে ছুটে এসে পড়তে লাগলো । এই 
অবস্থায় এক পা এগিয়ে যাওয়াও জঅলস্ভব ব্যাপার । চেয়ারম্যান 
মাও এবং আগিগ্র,পের নেতারা আমাদের যুদ্ধের শেষ অবস্থা 
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বজানবার জন্তে ঘন ত্বন লোক পাঠাচ্ছিঙেন। তার জানাদের 
'্স্থুবিধার বখা জানবার জন্তে উত্প্রীব ছিলেন এবং জানতে চাইছিলেন 
যে আরো সৈকতের প্রয়োজন আছে কিনা । 

ভাদের এই ধরনের সহযোগীতার মনোভাৰ আমাদের মনকে 
গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল । আমাদের বাহিনীর নেতারা ঘন খন 
আলোচনা করছিলেন যে, কি ভাব শত্রুপক্ষের প্রতিরোধ ক্ষমতা 
ভেঙ্গে দেওয়া হায় । ঠিক হল আমরা আমাদের অগ্নিগোলার ক্ষমতা 
আরো! বাড়াবো এবং আবার নতুন করে আক্রমণ শুরু করবে! । 
'আমরা এইভাবে আবার নতুন করে আক্রমণ শুরু করলাদ কিন্ত 
সেতুর সুখে এসে শৌঁছতে পারলাম না। তীব্র গতিতে অবিরাম 
হাত বোম! ছোড়া হতে লাগলো! । সেতুর মুখে ৫€* মিটার খাড়াই 
পাহাড়ীপথে অগ্নিগোলাগুলো শুস্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগলে! । এবং 
তার ভেতরের গুলিগুলে! তীব্র গতিতে ছুটে যেতে লাগলো । হাত 
বোমাগুলো! নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ফেটে যেতে লাগলো । এগুলোকে 
এত তাড়াতাড়ি ছোড়া হতে লাগলে। যে, ভাল করে বীধারও সময় 
ছিল না। অগ্নিগোলাগুলে শত্রুপক্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে 
লাগলো । গভীর রাত পর্যস্ত যুদ্ধ চলতে লাগলে! । আমাদের ১২ 
জন সৈনিক আহত হওয়া সত্তেও আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলাম । 
শেষে রাত ২টার সময় আমরা যুদ্ধবিরতির নির্দেশ পেলাম। আমাদের 
হাই কমাগড থেকে সাময়িকভাবে বিশ্রাম নেবার জন্যে এবং পরবর্তী 
প্রস্তুতির জন্ত্ে যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ এলো । 

গিরি পথের ৭'৫ কিলোমিটার শক্র অধিকৃত অঞ্চল থেকে জোর 
করে যে ময়দা কেড়ে আনা হয়েছিল, সেই ময় দিয়ে আহার্য 
ভালই প্রস্তুত কর! হয়েছিল । কিন্তু আমাদের সৈচ্ভদলের স্বাভাবিক 
স্ষুধার কোন স্পৃহা ছিঙ্গ না। চারিদিক অন্ধকারে ঢাকা । ভয়াবহ 
এবং খরশ্রোতা ঝর্ণার অবিরাম গতি এবং ঢেউ-এর ছবি ছাড়া আর 
*কোন ছবিই আমাদের চোখের সামনে তেলে আসছিল না। এমন 
'শময় আমি আমাদের কয়েকজন, সৈনিকের আলোচনা শুনতে 
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পেলাম। এরা নীচু গলায় কথা বলছিল। 

“শত্রপক্ষ এই খাড়াই পাহাড়ী পথে বেশ তারভাবেই আকছে 
বসেছে ।” একজন বুবক-সৈনিকের পরিষ্কার গলার আওয়াজ 
শুনতে পেলাম । 

“আমার মনে হয় শুধুমাত্র একক আক্রমণে ওদের প্রতিহত: করা। 
ধাবে ন1” অপর জন জবাব দল । 

সৈনিকদের আলোচনা আমাকে চিন্তিত করে তৃললে। । জঞামি' 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রেজিমেপ্টাল জেনারেল পার্টি বিভাগের 
সেক্রেটারী লে! হুয়া-সেং-এর সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করলাম । 
এ ধুদ্ধে তিনি সব সময়ই আমাদের পাশে পাশে ছিলেন। আমরা 
আলোচনায় সিদ্ধাত্ত নিলান যে, একটি মিটিং ডাকা! হবে । এ মিটিং 
ডাকবে আমাদের পার্টি এবং ইয়ং লীগের সদন্যরা। এই মিটিং-এ 
বর্তমন সনম্টার সমাধানের জন্যে একটি বিশেষ দল তৈরী কর 
হবে। যে দলের মূল 'আদর্শ হবে 'করিব অথবা মরিব' এবং মগ্িতে 
ভয় পাইও না”) এই দলের কাজ হবে ছোট ছোট গ্রণপে ভাগ 
হয়ে গিয়ে ক্রমাগত অভিযান চালিয়ে যাওয়া । এইভাবে ক্রমাগত 
আক্রমণের ফলে শক্রপক্ষ যখন দিশেহারা হয়ে ছিল্নভিল্লভাবে 
ছড়িয়ে পড়বে তখন আমাদের মূল বাহিনী জোতদার আক্রমণ চালিয়ে, 
সেতু দখল নেবে! জোর করে অধিকার করবে । 

আমাদের সেক্রেটারী এই প্রস্তাব পেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে পার্টি 
এবং ইয়ং লীগের সদস্তরা ঘোষণা করলেন ষে, ভার এ গিরিপথ, 
শক্রপক্ষের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেবেন এৰং উত্তর মুখের 
পথ খুলে দিয়ে জাপানী আক্রমণকারাদের প্রতিহত করবেন। এই. 
ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ২* জন সৈনিক ন্বেচ্ছায়-_-“মরতে ভয় পেও না? 
অথব। “মৃত্যুকে আলিজন করবার মত সাহস রাখ এই দলে না 
লেখালেন। আমরা এই ভাবে ১৫ জন সাহসী যুবক ও যোদ্ধাকে 
নিযে এক একটি দল তৈরী করলাম । প্রথম পদাতিক বাহিনার নেছা, 
প্রস্তাব নিলেন যে, এই বাহিনী ছুই ছলে ভাগ হয়ে এগিয়ে যাবে।, 
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এই চূড়ান্ত পরীক্ষার সময়ে জামর! অকপ্মাৎ একটি শুভ সংবাদ 
পেলাম।. আমরা জানতে পারলাম, আমাদের প্রথম এবং দ্িতীয়- 
বাঠিনী & খাড়াই গিরিপথের ভানপাশ দিয়ে সোজ ওপরে উঠতে 
সমর্থ হয়েছে এবং শত্রপক্ষকে অন্যদিকে পরিচালিত করকার চেষ্টা 
করছে। এই শুভ সংবাদটি আমাদের উৎলাহ এবং শাক্তকে গুণ 
বাড়িয়ে দিল। আমাদের সেই “মতে প্রস্তুত দজটির লদক্তের৷ এই, 
শুভ সংবাদে সঙ্গে সঙ্গে সংগত প্রতিজ্ঞাব্ধ হলেন। তা" বলে 
উঠলেন £ “আমাদের কমরেডদের মৃত্যুর প্রতিশোধ এরূপ যতক্ষণ 
না এ গিরিপথ আমাদের দখলে আসে, আমরা যুদ্ধ চালিয়ে কাব।” 

প্রতিটি যোদ্ধা একটি করে পিস্তল ও ১০০টিরও বেশী গুলি. 
সঙ্গে নিল। কোমরের বেল্টে সারি সারি হাত বোমা সাজিয়ে. 
নিল। এবং পিঠে ঝ,লিয়ে নিল একটি উন্মুক্ত তরবারী । এই দল 
হ'দলে ভাগ হয়ে এগিয়ে যেতে লাগলে! । ঠিক হল প্রথম দল 
ঝর্ণার কিনারা ধরে উত্তজ পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাবে । এদের, 
কাঞজজ হবে সেতুর তোরণ হাঁওড়ে হাতড়ে খুজে বার করে পাথরের 
বাঁধের ওপর দিয়ে তড়িতে ঝর্ণা পার হয়ে যাওয়া । অপর দলটি: 
হু'দলে ভাগ করা থাকবে । তারা একেবারে সেতুর মুখে সোজাসুজি 
এগিয়ে যাবে এবং প্রথম দলের সংকেত অনুসারে তীত্র আক্রমণের 
মাধ্যমে শক্রকে তাড়িয়ে সেতু দখল নেবে। 

গভীর রাত। অন্ধকারে সব কিছুই ঢাকা। খরত্রোতা পাহাড়ী, 
ঝর্ণার গর্জন সমস্ত কিছুর শব্ষকে ছাড়িয়ে গেছে । এ গর্জন এত 
গভীর যে সমস্ত শব্দকে আচ্ছন্ন করে দেয়। শত্রুপক্ষ, এখন নিশ্চয়ই 
ভাবছে যে, আমরা সারাদিন ও অর্ধরাতের ফলহীন আক্রমণে ক্লাস্ত 
এবং নিঃশেষ । তার এখন তাদের শক্তিশালী দূর্গেও প্রাচীর ঘেরা” 
বাড়ীগুলোতে স্বল্প সময়ের জন্যে বিশ্রামে ব্যস্ত । এই সময়ে আমাদের 
প্রথম দলের যোদ্ধার। চুপি চুপি ধীরে ধীরে এ খরআ্রোতা বর্ার- 
কিনারা ধরে উত্তঙ্জ গিরিপথের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলে] 1. 
তাদের প্রত্যেকের পোষাক ঘামে ভিজে গিয়ে শরীরে এ টে গিয়েছিল |. 
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সমস হাত এবং সুখ কাটাগাছের ঝোপে কেটে এবং ছড়ে গিয়েছিল । 
তবুও ভার! প্রচুর সাহসের সঞ্ষে সো! পাথরের বাঁধের দিকে 
অগ্রনর হবার চেষ্টা করতে লাগলো । প্রতিটি যোদ্ধ! তার সামনের 
ঘোদ্ধা, ধার গলায় সাদ! রুমাল জন্ডানে। ছিল, তার দিকে নজর রেখে 
এগিয়ে যেতে লাগলো । আনাদের অগ্রগামী দলটি যখন ঠিক সেতুর 
খুখে এসে দাড়িয়েছে, সেই মুহুর্তে কোথা! থেকে একটি বড় গাছ 
হটাৎ ভেঙে পড়লো । আমাদের যোদ্ধারা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধের 
প্রদ্কতি নিল। কারণ যদ্দি শক্রপক্ষ এই শব্টি শুনতে পায়। যাই 
হোক শক্রপক্ষের তরফ থেকে কোন প্রকার সাড়া শব পাওয়া গেল 
না। আনাদের যোদ্ধার আবার খাড়াই পর্বতে আরোহণ করবার 
চেষ্টা করতে লাগলো এবং বত সেতুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো, 
ততই ছাত্ক্ক বাড়তে লাগলো । শেষে পাথরের বাধের পথটুকু শেষ 
করে আমাদের বীর যোদ্ধার! সেতুর নীচের থাম চেপে ধরে প্রথম ও 
দ্বিতীয় দল পরম্পর হাত ধরাধরি করে গুটি গুটি অগ্রসর হতে 
লাগলো । অকণম্মাৎ আমাদের দলের একজন সৈনিক হাত ফস্‌কে 
জলে পড়ে গিয়ে তীব্র চিৎকার করে উঠলো । এবারে শক্রপক্ষ শবটি 
শুনতে পেয়ে তড়িতে হাত-বোমা ছুণ্ড়তে শুরু করে দিল। এবং 
এলোমেলোভাবে মেশিনগানের গুল চালাতে লাগলো । ফলে 
চারিদিক থেকে জলে উত্তাল তরঙ্গ উঠতে লাগলো । আমাদের 
অগ্রগতির কথা শক্রপক্ষ জানতে পারার ফলে আমাদের চারজন 
যোদ্ধা আর এগিয়ে যাওয়া উচিত হবে ন। জেনে, খাড়াই পর্বতের একটি 
খাজে আত্মগোপন করে পরবতী সুযোগ-সুবিধার অপেক্ষায় রইলে!। 

আষি ধখনই শক্রপক্ষের গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম এবং 
দেখলাম যে যোশনগানে সৈন্যদের ঝর্ণার দিকে গুলি করবার আদেশ 
'দেওয়া হচ্ছে, তখন আমি আর দেরী না করে প্রথম পদাতিক বাহিনীর 
১* জন সৈম্তকে সাথে নিয়ে অতফ্িতে সেতু আক্রমণ করলাম । 
আমাদের আকশ্মিক আক্রমণ এবং অপর্যাপ্ত হাত বোমার আাঘাতে 
শক্রপক্ষের প্রতিরোধ শক্তি ভেঙ্গে পড়লে! এবং সেতুর সুখে মেশিন- 
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গানের মঞ্চ উড়ে গেল । এই ধরনের একটা জাকশ্ছিক এবং জঙ্জাদিসউ: 
ঘটনায় শত্রুপক্ষের প্রতিরোধকারী দেনানীর! ভীত হয়ে পড়লো: এবং 
উপস্থিত বুদ্ধি হারিয়ে ফেললো । 

আমরা তখন সাহসের সঙ্গে বুদ্ধ করে সেতুর সুখের পথ খুলে 
দিলাম এবং পূর্বের চারজন যোদ্ধা, যারা এতক্ষণ আত্মগোপন করে 
ছিল, তার! আত্ম প্রকাশ করলো। তার! সাহসের সঙ্গে শত্রুপক্ষের 
গুলি উপেক্ষা! করে সেতুর মাথায় উঠে গেল। এবারে তারা খোলা 
তরবারী হাতে নিয়ে যুদ্ধের ধ্বনি দিতে দিতে শক্রপক্ষের সঙ্গে হাতা-. 
হাতি যুদ্ধ শুরু করে দিল। অগণিত জনতা ও সংকীর্ণ সেতুর ওপরে: 
তাদের খোল! তরবারী হাতে যুদ্ধ এক স্মরণীয় ঘটনা । 

প্রথম পদাতিক বাহিনীর নেতা এত পাক! হাতে তরবারী চালাতে 
লাগলেন যে, দেখলে অবাক হতে হয়। হঠাৎ তার পায়ে একটি বুলেট: 
এসে লাগলো। তিনি পড়ে যেতে যেতে নিজের পায়ে দাড়িয়ে গিয়ে 
তীব্র চিৎকারে বলতে লাগলেন : “চার্জ! কমরেড, চার্জ ! শক্রপক্ষ. 
ভেজে পড়ছে।” আমাদের প্রথম পদাতিক বাহিনীর নেতা আখাত 
পাওয়াতে আমরা! এত রাগান্বিত হয়েছিলাম যে, আমর! উন্মুক্ত তরবারী 
হাতে শত্রুপক্ষের বছ সৈন্যকে হত্যা করতে সক্ষম হলাম । ফলে ওর!. 
আর আমাদের ধরে রাখতে পারলো না । 

এই প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে হঠাৎ শত্রুপক্ষের ঘণাটির পেছনের পর্বত, 
থেকে সাদা সংকেত বাতি কেঁপে কেপে জ্বলে উঠতে লাগলো । এই 
সংকেতটির অর্থ হল, আমাদের প্রথম এবং দ্বিতীয় বাহিনী ঘুরপথে 
এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে । এর পর-মুহূর্তেই তিনটি লাল সংকেত 
বাতি ঠিক আমাদেরই পেছনে কেপে কেপে জলে উঠলো । 
সংকেতটির অর্থ, আমাদের. জানিয়ে দেওয়া হলু যে, এবারে সাধারণ- 
ভাবে আক্রমণ শুরু কর! হবে। এই লাল সংকেত বাতির আলো 
বিলীন হবার পুর্বেই আবার ধীরে ধীরে যুদ্ধের সংকেত ধবনিত 
হতে থাকবে। যার অর্থ, এবারে হাক্ষা এবং ভারী মেশিনগানের 
গুলি চপতে থাকবে । হাত বোম! অবিরাম ছোঁড়া হতে থাকবে এবং: 
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পগুর্গ যুদ্ধের চিৎকার ধ্বনি প্রাতধ্বনিত হতে থাকবে । শব্রুপক্ষের সে 
একটানা বুদ্ধ করে আমাদের যোদ্ধার প্রচণ্ড সাহসী হয়ে উঠেছিল । 
আমাদের খোল! তরবারীর ভীত্রগতি দেখে শক্রপক্ষের সেনানার! 
বুদ্ধিহীন হয়ে পড়েছিল। তার! ধরা পড়ে বাবে, তাদের অন্তর কেড়ে 
নেওয়া হবে, এই সমক্ত চিন্তা তাদের মাথায় আসতেই তার তাদের 
অন্জ ফেলে আশ্রয়ের জন্যে পালাতে শুরু করলো । তখন তাদের 
একমাত্র কাম] ছিল যে কোনভাবে একটু আশ্রয় নেওয়া । 

অতি ভোরে আমাদের মরণ বিজয়ী যোদ্ধার শক্রদের ভয়ানক 
ভাবে অন্ভুসরণ করে ফিরতে লাগলো! । এই সময়ে শক্রর। দিশেহারা 
হয়ে পালিয়ে প্রাণ বচাবার চেষ্টা করছিল। শত্রুপক্ষের সেনানীর! 
যখন দেখলে! যে, তাদেরই সৈন্তদল প্রাণ বাচাবার জন্যে পালাতে 
গুরু করেছে, তখন তারা গুলি ছেড়া বন্ধ রাখলো । গিরিপথ যুদ্ধের 
অন্তরে ও গোলাবারুদে ভি হয়ে গেল । আমাদের যোদ্ধার শক্রকে 
খুজে বার করবার সময় শক্তি এবং সাহস আরো বেড়ে গেল। 
দারা তাদের ক্লান্তি এবং ক্ষুধা ভুলে গেল। কিছু কিছু সেনানী 
তাদের হাওবোম। ফেলে দিয়ে খোল। তরবারা হাতে ছুটতে লাগলো। 
তার! শত্রুকে খুজতে খুজতে তাদের ব্যারাক, ডিপো! এবং ঘাটি 
আক্রমণ কগে বসলে এবং সম্পূর্ণ লাটন্ভুকো। গিরিপথ শক্রদের হাত 
থকে শেষবারের মত ছিনিয়ে নিল। 

এর পর প্রথম এবং দ্বিতীয় পদাতিক বাহিনী পাহাড়ের ঢালু পথ 
বেয়ে নীচে নেমে এসে যুছ হেসে জয় ঘোষণা করলে! : “কমরেড ! 
আমরা অজেয় লাটম্কুকো গিরপথ জয় করেছি। অতিক্রম করে 
আসতে সমর্থ হয়েছি।” 
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চেতন! জাগানো পাহাড়ী শহর / সোী 


দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ হাদি গ্র.প।'উচিয়াং সামন্ত রাজ্যের উত্তরে 
“অবস্থিত এইচি' নদী জোর করে দখল নেবার পর, তারা একের পর 
এক গুরত্বপূর্ণ শহরগুলো। দখল নিয়েছিল । তাদের মধ্যে উল্লেখ- 
যোগা শহর ছিল চিন্মি', প্টাটিং, এবং পপিচিইচ১। ২* দিনের 
নধ্যে লাল ফৌজ এক বিন্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গরিলা যুদ্ধের ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করে দিতে পেরেছিল । 

আমর। যে সুবিধাজনক অবস্থা তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিলাম, 
তার প্রধান কারণ কমরেড জেন পী-সী এবং হে। লাং পরিচালিত 
দ্বিতীয় ক্রন্ট-আম্ির, পার্টির দক্ষতা ও কর্মতৎপরতা। এব্যাপারে 
সারা যথাযথ সহজ নীতি ও কৌশল অনুসরণে ব্র হী হয়েছিলেন। 
এই সময়ে শক্রপক্ষ তাদের বাছাবাছ1 বাহিন আমাদের সামলে দাড় 
করিয়ে দিয়েছিল, একট] যুদ্ধ বাধাবার জন্তে। কিন্তু আমরা “ছনান' 
প্রদেশের “স্যাংচি' শহর ত্যাগ করে আসার পর একটাই যুদ্ধ নীতি 
অনুসরণ করছিঙ্গাম । সেটা আর কিছুই নয়। আমরা পূর্ব সীমান্তে 
বুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে পশ্চিমে আক্রমণ কর!ছলান। ফলে আমরা 
শত্রুপক্ষের বিশাল বাহিনীকে পাশ কাটিয়ে অত্যন্ত দ্রেত এবং 
সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিলাম । কিন্তু ৩1 সত্বেও শক্রপক্ষ যখন 
“আমাদের অনুমরণ করছিল এবং গতিরোধ করে ধাড়াচ্ছিল, তখন 
আমর! আমাদের স্ুবিখুজনক অবস্থায় তর প্রত্যুত্বর দিচ্ছিলাম । 
এই লময়ে শত্রপক্ষ আমাদের ওপরে ঝাপিয়ে পড়তে ভয় পাচ্ছিলো। 
১৯৩৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী আমাদের অগ্রগামী বন্ঠ আর্মি গ্রুপ 
ক্রমান্বয়ে মহ আক্রমণ চালিয়ে “পিচি' শহর দখল করে শত্রুপক্ষের 
“শাক্তিবক্ষী বাহিনীকে" তাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর আমাদের বুহৎ 
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বাহিনী শহরে প্রবেশ করেছিল এবং এইভাবে আমরা আমাছের 
উজ্জল নিনগুলোতে “চিন্সি', “টাটিং এবং পপিচিইচ+ শহরগুলে। দখল: 
করেছিলাম । 

এপিচিইচ+ শহর “কৈচোর সীমারেখায় অবস্থিত । এ শহরের 
কিছুটা “উনান' প্রদেশের মধ্যেও পড়ে । এ শহরের গুরুত্ব সবচেয়ে 
বেশী। কারণ এ শহরের সোজা রাস্তা “উদান”, “কৈচো? এবং" 
'সেচুয়ান'-কে যুক্ত করেছে। এই শহর শ্রেসীবন্ধতাবে পর্যতমালায় 
বেস্টিত এবং পাদদেশের ভূমি উচ্চ-সমতল । সেই সময়ে এইসক 
পর্বতমালার উচ্চতা মাপবার আমাদের কোন উপায় ছিল না। 
আমরা যখন স্থানীয় তাধিবাসীদের প্রঙ্থ করতাম যে, আর কত পঞ্চ 
আমাদের যেতে হবে, তখন তার জবাব দিত যে এই পৰতমালার 
পাশ দিয়ে গেলে ৩৫ কলোমিটার আর অন্ত পথ দিয়ে গেলে ২৫ 
কিলোমিটারেরও বেশ । 

এখানে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রা! অত্যন্ত কঠোর। তারা? 
অত্যধিক পরিশ্রমী ও গরীব । যানবাহনের অত্যন্ত অন্মুবিধার জন্চে 
এখানকার লোকের! জ্বালানীকাঠ ও পাহাড়ী লবণ সরবরাহ করে 
জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতো । তাদ্দের উপার্জন এত কম ছিল 
ঘে, তাদের বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল । চাষের সময়ে 
তারা নিতান্তই বেঁচে থাকবার জন্তে বন্ত ফল খেতেও কুষ্ঠাবোধ 
করতো! না। তারা তখন যেকোনভাবে দিনগুলে। কাটিয়ে দেবার 
চেষ্টা করতো । আমার মনে আছে, যখন আমরা] "পিচিইচ'-এ 
পৌছালাম, সেখানে স্থানীয় অধিবাসীদের একটি পরিবারকে আমার 
দেখবার স্থযোগ হয়েছিল। সেখানে আমি দেখেছিলাম, একটি ১৭-১৮ 
বছর বয়সের যুবতী কুমারী একটি ইটের বাঁধানে। শক্ত বেদীতে 
বলেছিল। তায সমস্ক শরীর ঢাকা ছিল শুধুমাত্র এক টুকরো! কম্বলে ।. 
আমর! এগিয়ে আসতেই কন্যাটি লজ্জায় নতমুখী হয়ে তার আবরণ, 
পালটাধার জন্তে ভেতরের ঘরে তড়িৎ পায়ে প্রস্থান করলে! । এই 
ষ্ঠ ছেখে আমরা এ কন্াটিকে কিছু পরিচ্ছদ উপহার দ্নেবার জন্যে: 
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উপস্থিত মহলাদের পুস্তাব দিয়েছিলাম। স্থানীয় ভূম্বামী ও 
ভজসম্প্রদায় কৃষকদের আফিং চাষ করবার জন্তে বিরাম চাপ দিতে 
থাকে । এই ধরনের অবান্ছিত চাপ, অবিচার 'ও অত্যাচারের কলে 
কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে শুধুমাত্র খাদ্য ও পোষাকের অভাব দেখা দেয়। 
তাই নয়, তাদের স্বাস্থ্যও শেষ হয়ে হায়। ফলে স্থানীয় কৃষকদের 
মুখে এই ধরনের অভিযোগের গান শুনতে পাওয়। বাক্স £ 

তিনটে দিন আছার' জোটে কৈ। 

তিনফুট জমিই বা কোথা পাই। 

আমাদের হাতে তিনটে পয়সাও নাই ॥ 

আমর তখন সবেমাত্র গধানে তাবু গেড়েছি, এমন সময খবর 

এলো, আমাদের উধ্বতন »হল জাপানীদের প্রতিহত করবার জন্বো 
এখানে একটি সৈম্কবাহিনীর পত্তন করবেন। এবং এ বাহিনী তৈরা 
হবে স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে । আমাদের কমরেডরা এ প্রষ্তকাব 
সাদরে গ্রহণ করলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করলেন। শেষে 
একদিন আমরা আমাদের সমস্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লাম । 
আমাদের বাহিনীর প্রতিটি বিভাগ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রচারের 
ব্যবস্থা করেছিল। আমাদের মূল দপ্তরের আম্মি গ্রুপের কর্মীরা নানা 
ভাগে বিভক্ত হয়ে একাজে আত্মনিয়োগ করেছিল । কমরেড ই-চ্যাং- 
কুন ও আমি নিজে একাজের জন্যে একটা গ্র,প তৈরী করেছিলাম । 
আমর! প্রত্যেকে উধ্বতন মহলের নির্দেশ মেনে জাপানী আক্রমণ- 
কারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক প্রচার কার্ষে নেমেছিলাম। আমর! 
নিজেদের মধ্যে এক প্রতিযোগীতা আহ্বান করেছিলাম । আমর 
দেক্খভে চেয়েছিলাম “ষ, কোন দ বেশ দক্ষতার সঙ্গে প্রচার অভিযান 
চালাতে পারে, বেশী অর্থসংগ্রহ করতে পারে এবং স্থানীয় কত বেশ 
সংখ্যক অধিবাসীকে লালফৌজের তালিক। তুক্ত করতে পারে। 
এইু ধরনের প্রচার অভিষান প্রতিটি সেনানায়ক এবং যোদ্ধাদের দ্বার? 
স্বীরৃতি লাভ করেছিল । সত্যকথ! বলতে কি, এই ধরনের প্রচার 
কার্ধে আমাদের কোনভাবেই বাধার সমন্ুখীন হতে: হুয়নি। বরং 
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পার্টির খৃহত্বর ভাকেও এই প্রচার-পদ্থা অন্ুসরগ করা হচ্সেছিল। 
পেখানে বল! হয়েছিল £ “জাপামকে প্রতিহত করো এ্রবং 'গেপকে 
বাঁচাও ।” দং-মার্”-এর অগ্রগতির সঙয়ে আমরা এই ধরনের প্রচার 
অনুসরণ করে অনেক খুমস্ত পাহাড়ী গ্রাম ও শহরকে জাগিয়ে 
'কুজেছিলাম । তাদের প্রাণে আশা ও উৎসাহ সঞ্চার করেছিলাম । 
আমার মনে আছে গত বছর শীতকালে যখন আমরা “চেন্সি” ুপু* 
“সিনহুয়া” এবং “নান, প্রদেশের “সিকুয়াংসান' অতিক্রম করে আসি, 
তখন 'আমর1 এই ধরনের প্রচার কার্ষে ব্রতী হয়েছিলাম । তখন মাত্র 
কই কিন্বা তিনদিনের মধ্যেই আমরা 'গ্যার্টি-জাপানিজ গ্রেট লীগ", 
'এযান্টি-জাপানিজ ভলেটিয়ার্স, এবং 'গয়ারকার্স এ্যাসোসিয়েশানা 
ইত্তাদি নালা ধরনের সংস্থা গন্ডে তুলেছিলাম। যখন আমরা 
“ল্িকুয়াংসান' ছেড়ে চলে আলি, তখন আমরা সেখানে ১,০০* ডনেরও 
বেদী লোক সংগ্রহ করে একটি “কমা সংস্থা” গড়ে বেখে এসেছিলাম । 
পেই সময়ে, যদিও আমি নিজে প্রচার অভিযানের কাজে নিযুক্ত 
ছিলাম এবং নির্ণেশের সমস্ত দায়ি আমার ওপরেই শ্যাস্ত ছিল, তবুও 
আমার ধারণ ছিল, জাপানীদের প্রতিহত করবার জগ্যে উত্তরে 
'অভিষান চাসসাবার অর্থ, বৃহত্তর বিপ্লবের ভূমিকা তৈরী করা । 

প্রচার বিভাগ খোলা ছিল । প্রচারের জন্যে কমীদঙ্গ গঠন করা 
হল। তখন এই ব্যবস্থা 'পিচিইচ' শহরে এক নতুন জীবন ফিরিয়ে 
এনেছিল। উৎসাহের বন্যা বহিয়ে দিয়েছিল। লালফৌজের 
কর্মীদল এবং প্রচার বিভাগের কর্মীদল যুক্তভাবে সমস্ত রাস্তায় এবং 
পার্কে অভিনয়, গান ও নাচের মাধ্যমে আমাদের প্রচারের উদ্দেন্য 
ভুলে ধরেছিল। এমনকি এই কর্মীদগ সকাল থেকে সন্ধা? পর্যস্ত 
নানা ধরনের "শ্লোগান লিখতো। এবং বস্তা করে বেড়াতো। তার! 
বিভিন্ন ভাবে প্রচারের মাধ্যমে লালফৌজের বক্তব্য ও নীতি জন- 
সমাজে তুলে ধরতে! এবং জানবার সুযোগ করে দিত। কিন্তু যেহেতু 
আমর! সূলসংস্থা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিলাম, সেইহেতু 
আন্তর্জাতিক ও শ্বয়াইট্ী বিভাগীয় রাজনৈতিক নীতি সম্পর্কে আমাদের 
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খারণ। খুবই কম ছিল। অর্থাৎ সমস্ত সংনাদ আমাদের কাছে বখাবথ 
এলে শৌছাতো। না। আমর! ভজসম্প্রদায়ের কাছ থেকে এরা 
কিছু কিছু উদ্নতমনাও ছিলেন) দৈ'নক সংবাদ পত্র জোগাড় করবার 
চেষ্টী করতান। খুজে দেখতাম, সেখানে জাপানী প্রতিরোধমূলক 
এবং পিক্কিং-এ নিজের দেশকে বাচাবার কষ্কে কোন বিপ্লবী সংবাছ 
অথবা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে কিনা । এ ধরনের প্রবন্ধ 'নানকিং 
“সাংস্থাই' এবং বলতে কি দেশ জুড়ে বা যে কোন শহরকে কেন্দ্র করেও 
গড়ে উঠতে পারে । আমরা এই এুকার সংবাদপত্রের ওপর নজর 
রাখতান। কারণ এতে আমাদের প্রচার 'ক্লোগান, জনসাধারণকে 
ডাক দেবার সঠিক লীতি নির্ধারণে সুযোগ দিত। সেই সময়ে কাগজ 
সলভ লভ্য ছিল না। সেই কারণে আমরা গৃহনিমিত কাজে এবং 
অমস্থণ কাগজ কাছে লাগাতাম। দর এবং বাশের বেড়াকেই 
শামরা গ্লোগানের বোর্ড হিসেবে ব্যবহার করতাম । এবং কালি তৈরী 
কর] হত ছাই ও কাঠকয়ল। মিশিয়ে । আমি নিছে আমাদের কর্দাদল 
ও কৃষকদের যে কত প্রচার-বাণী লিখে দিয়েছি তা? সংখ্যায় গণনা 
করা যাণে না। আমর যখনই কোন রাস্তার নোড়ে অথব1 স্থানীয় 
'অধিবাসংদেঃ মধো জনসদাবেশ করতে চেয়েছি, কিন্বা কিছু বলতে 
সেয়েছি, এখন আমরা প্রথমে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্য গড়ে 
তোলবাগ ওন্তে তাদের অভাব-অ;ভযোগ এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার 
নান! অস্থাবধার কথা জানতে চেয়েছি। তাদের প্রতি সহানুভূতি 
দেখাবার ফলে, উপস্থিত জনতা হৃদয়ের অনুভূতিতে আমাদের কাছে 
এগিয়ে মাসতো । ফলে আমর! তাদের সামনে যে প্রস্তাব পেশ 
করতান মথব। যা' বজতাম, তারা সহজেই তা দেনে নিত। এইভাবে 
প্রথমে তারা আমাদের চারপাশে 1ঘরে দাড়াতো। পরে ধীরে ধীরে 
জনসমা.শে বাড়তে থাকতো । ৩খন আনাদের বক্তা অত্যন্ত 
সহামুডু।তর সঙ্গে তার বক্তব্য পেশ করে নিজের দলে টেনে আনতো। 
“এবং চা1এ'দকে উত্তেজনা! ছড়িয়ে দিত 

১৯৩৫ সালের গোড়ার দিকে কেন্দ্রীয় লালফৌক' যখন প্রথম 
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এখানে এসে খাটি গাড়লো, ভখন আমাদের কমাঘল, বখকনল ও 
ছাত্রের! স্থানীয় জনসাধারণকে পার্টির নীঘি নানাভাবে যোবাবার 
কাছে নেষে পড়েছিল । আমরা যখন জনসাধারণকে বোঝাতে 
লাগলাম যে কৌমিনটাং সরকারের নীতিই হচ্ছে জাপানকে 
প্রতিরোধ না করা গুন জনতার মধ্যে থেকে প্রারই আমরা শুনতে 
পেতাম, তারা বলছে: প্জাপানী সামস্ততন্্র ধংস হোক 1 এ 
কথাগুলো উপন্থিত জনসাধারণ অত্যস্ত রাগান্িতভাবে এবং অত্যন্ত 
ঘ্বণিতভাবে তাদের মানসিক ইচ্ছার কথা জানাতো । তারা বলতো! ৮ 
“আমর শেষ হয়ে যাবার আগে, জাপানী সামস্ততন্্র শেষ হয়ে যাক।” 
আমরা শুধুমাত্র জাপানকে প্রতিরোধ করে দেশকে বীচাবার জন্কেই 
বিপ্লবকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন, একথা বলেই আমাদের 
বক্তব্য শেষ করতাম না। আমর! বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত তুলে সকলকে 
বোধাবার চেষ্ট। করতাম যে, কেন গরীবের গরীব এবং ধনীকেরা ধনী । 
সমাজে ধনী এবং দরিদ্র শ্রেণী কেন তৈরী হয়, তার গোপন স্ুত্রও 
তাদের কাছে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করতাম। তাদের বোঝাবার চেষ্টা 
করতাম । আমরা সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীকে লঙ্ববন্ধ হতে বলতাম,. 
যাতে ধনীকশ্রেণী তাদের স্বাথে এই 1নগীড়িত শ্রেণী অথব' 
অত্যাচারিত শ্রেণীকে কাজে লাগাতে ন। পারে। 

এই ধরনের জনসমাবেশ ও বক্তৃতার ফলে কয়েকদিনের মধ্যেহ 
স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে একটা জাগরণ দেখা গেল । তার তাদের 
নদ্রন্ব বিবেক-বু[দ্ধতে সজাগ হল। বিশেষতঃ, ছাত্ররা এ ব্যাপারে 
বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কর্মচাঞ্চল্য প্রকাশ করতে লাগলে। । 
তার! আমাদের দলে যোগ দিয়ে কমুনষ্ট পার্টিগ যুক্তক্রপ্টের নী।ত, 
প্রচারের মাধ্যমে, জনাপ্রয় করে তুললো এবং চিয়াং কাই-সেকের 
বিদেশ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ ন। করবার বস্বাসঘাতক-নীতির মুখোশ 
খুলে [দতে লাগলে । মাঝে মাঝে তারা নিজেরাই মিটিং করে 
নিঞেদের বন্ধুদের সংগ্রামে ডাক দিত, চিরাংকাইসেকের বিরুদ্ধাচরণ 
করতে। এবং জাপানকে প্রতিহত করবার কথা শোনাতো। তার। 
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'তাষের বন্ধুদের লালফৌজে যোগদানের জন্যে মন্থপ্রাণিঠ করতো।' 
রাত্রে ভূগ্বাধীদেরই চাষীরা গোপনে আমাদের কাছে এসে তাদের 
মনিবদের গোপন অপরাধযুলক কাজের কথা এবং তারা কিভাবে 
চাষীদের ওপর ছ্ত্যাডার চালাচ্ছে এবং নিজেদের স্বার্থে কাজে 
লাগাচ্ছে, সে সমস্ত ইতিহাস আমাদের জানিয়ে যেত। তার! সেই 
কক্ষে আরে। জানাতে! যে, কোথায় তাদের মনিবের! গোপনে খাভশন্ব, 
অর্থ, পোষাক এরং আরো মৃঙ্গ্যবান জিনিস লুকিয়ে রেখেছে । এই 
ধরনের গোপন তথ্যও সচেতন অনুসন্ধানের সংবাদ আমরা আমাদের 
রাজনৈতিক বিভাগের অস্ুমোদনের জগ্গে পাঠিয়ে দিতাম । ভারা 
অনুমোদন করলে তবে আমরা এ সমস্ত ভূন্বামীদের সঞ্চিত শম্ত ও 
অর্থের কিছু অংশ নিগীড়িত মানুষের মধ্যে বিতরণ করতাম । তারা 
এ সমস্ত জিনিস পেয়ে বলতো £ “যাদের জিনিস তাদের ঘরেই 
আবার ফিরে আসছে।” এই ধরনের বিপ্লবী নীতি প্রতিটি মাস্থষের 
বিপ্রবী মনোভাবকে বাড়িয়ে তুলতে লাগলে! । মানুষের মনে 
অনুপ্রেরণা জোগাতে লাগলো । এবং লালফৌজে যোগদানের 
'শরিবেশ গড়ে উঠতে লাগলো । তখন তার! তাদের তৃস্বামী, 
নুদ্রসম্প্রদায় ও কোৌমিনটাং-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথ নিতে 
লাগলো। ফলে লালফৌজে নতুন সদন্যের সংখ্য। ক্রুত বৃদ্ধি পেতে 
লাগলো । আমাদের আগি গ্র,পের মূল দপ্ুরের কর্মীরা একটি 
১০০৯ সদস্ক তালিকা-ভূক্ত করে ফেললে। ৷ নতুন সদস্যদের তালিকা” 
ভৃক্ত করে আমাদের মোট সদন্ড ৩,০০০ হাজার ছাড়িয়ে গেল। 
“পিচিইচ* ছেড়ে যাবার আগে, আমরা ওখানে একটা স্বাধীন প্রথম ও 
চতুর্থ সেনানী-ঘাটি স্থাপন করে এলাম । কিছু ছাত্রীও আমাদের 
সঙ্গে যোগদানের জন্যে অস্ুরোধ করতে লাগলো । কিন্তু যেহেতু 
আমরা আমাদের “লংমার্চ চায়ে যাচ্ছিলাম, সেইহেতু মরা 
তাদের ধন্যবাদ জামিয়ে এবং অনেক বুঝিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম । . 

আমাদের ১* দিনের গপিচিইচ-এ অবস্থানে আমর! স্থানীয় উন্নত 
সমাজের মধোও কিছু কাজ করেছিলাম । জঁমরা তাদের জাপানের 
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দ্ধে জাতীয় যুক্ত ফণ্ট গড়ে ঠোলার কথ বলেছিলাম । শহরে 
এবং তার পার্শবর্তা এলাকায় এমন অনেক শিক্ষিত পরিবার এবং কিছু 
স্থানীয় সৈম্ব-সংস্থ! ছিল, ধারা এই হুদিনে দেশকে বাঁচাবার জনে 
জাপানকে প্রতিহত করবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেন। এবং 
এই ধরনের একট! অনুভূতি তাদের মধ্যে কাজ করছছিল। কৌমিনটাং 
সরকার মানুষের মধ্যে বিভেদ স্থির যে বিশ্বাসঘাতক-নীতি চালু 
করেছিল, তার বিরুদ্ধে এরা অল্ল-বিস্তর অসম্ভোষ প্রকাশ করেছিলেন। 
চিয়াংকাইসেকের সঙ্গে মতে মিল না হলেই তাদের বিভেদ স্ঙ্িকারী 
ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যা দেওয়া হত। পার্টি-এই সুযোগ গ্রহণ 
কনে, জাপানকে প্রতিহত করবার কমুনিষ্ট পার্টির যে নীতি, তা? 
ব্যক্তিগতভাবে এবং জনসমাবেশে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বললো । এবং 
এইসক্পে পার্টির আরো অন্ঠান্ক নীতির কথাও তাদের ব্যাখা। করে 
বোঝাবার চেষ্টা করলো । যাতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ একব্রিত- 
ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্ব্ধ হয়ে এক বিশাল প্রতিরোধ বাহিনী 
গাড়ে তোলার কাজে অনুপ্রেরণা পায় । একই সনয়ে আমরা 
কৌমিনটাং এলাকার ডাকঘরগুন্দো ব্যবহার করতাম । আমাদেল 
দিতির ফ্রুট আমির রাজনৈতিকও শাসনদগ্তর-কমিটি এ ডাকঘর 
মারফত সমাজের সবস্তরের মানুষের কাছে নির্দেশ পাঠাতো। এবং সেই 
সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশের-উচ্চপদ-মর্ষাদা-সম্পন্ন কৌমিনটাং 
অফিসারদের কাছে শাসন-দপ্তর কমিটি ব্যক্তিগতভাবে চিঠি পাঠাতো 
সেই চিঠিতে তাদের অনাক্রমণ চুক্তি.ত আবদ্ধ হবার ভম্মে আহবান 
জানানে। হত এবং জাপানকে প্রতিহত করবার জন্যে 'আদাদের দলে, 
যোগদান করতে বল হত । 

দীর্ঘ দন প্রচার কার্ষের ফলে অনেক মানুষ আমাদের পার্টির নীতি" 
সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পেরেছিল । এ ব্যাপারে কৌমিনটাং 
মদস্ত মিং চে স্ু-উয়ান-এর কার্ধকলাপ সবচেয়ে আশ্চর্যভনক। তিনি 
কেখমিনটাং দলের প্রধান সদস্ত । কিন্তু তিনিই একদিন জাপানকে 
শতিত করবার জন্যে জাপান বিরোধী প্রচার মিশন পদ্ধন করে সবজ্তে 
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ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। পরে খন একটা নতুন আগির পত্তন করা 
হল এবং ঘার নাম দেওয়া হল “কৈচো, জাপানকে প্রত্হিত কক্ষে 
দেশকে বীচাও্ড, তিনি এই দলের প্রধান নির্দেশক নির্বাচিত, 
হয়েছিলেন। বখন লালফৌজ “পিচিইচ' ত্যাগ করে চলে এলো” 
তিনি তখন আমাদের 'লংমার্চ-এ যোগ দিয়েছিলেন। অত্যন্ত 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও তিনি আমাদের সঙ্গে শেষবারের মত, 
বিপদ সন্ধকুল বন্য এলাকা ও প্রচণ্ড তুষারাবৃত প্ৰতমাঙ্গা অতিপ্রেজ 
করে *মেনসি-কানন্তু' সীমান্ত প্রদেশে কেন্দ্রীয় লালফেৌজের সঙ্গে 
যুক্ত হতে সক্ষম হয়েছিলেন । 
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জুন মাসে তুষার পাত / চিরে কুওহাও 


“চিন্সাঃ নদী অতিক্রমের পর আমাদের লালফৌজ দীর্ঘদিন 
একটানা কঠোর এবং নিরলস মার্চ করে তৃষারাবৃত পর্বত এলাকায় 
এসে হাজির ছল । তখন সময়টা! ছিল দারুণ গ্রীষ্মের । সুর্য এত 
প্রথরভাবে আমাদের ওপর তাপ বিকিরণ করতো যে, মনে হত আমরা 
যেন প্রত্যেকে আমাদের পিটে একটি করে জলস্ত 'ষ্টোভ' বেঁধে 
চলেছি। আমরা ঘামে ভিজে যেতাম । আমাদের নাক ও ঠোঁটি 
শুকিয়ে ফেত। সংকীর্ণ গিরিপথ আকাবীকা €পরে উঠে গেছে। 
পনেরে। দিন আগে পথ চলার শুরুতে যে পৰতকে অত্যন্ত উচু বলে 
মনে হয়েছিল, পনেরো দিন পথ চলার পর, সেই একই পর্বতকে 
আকারে আরে! বড় বলে আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে। 
যখন আমর। এ গিরিমালার পাদদেশে এসে হাজির হলাম, তখন তার 
শীষদেশ শামাদের নজরেই এলো! না। আমাদের নজরে এলো 
শুধু বরফ আচ্ছাদিত ধবলগিরি, বা” অন্তমিত সর্ষের আলোকচ্ছটায় 
উদ্তাধিত। আমর] ওপরে তাকাতেই আমাদের ছু'চোখ সুর্ধশিখায় 
জালা করে উঠলে! । 

স্থানীয় অধিবাসীদের হিসেবে, আমাদের ঘদি অপর পারে যেতেই 
হয় তবে আমাদের আরো! ৩৫ কিলোমিটার পথ ওপরে উঠতে হবে। 
ফলে রাত্রেও আমরা পবতারোহণ বন্ধ না রেখে চাদের মহ আলোতে 
পথ চলবার চেষ্টা করতে লাগলাম । আমাদের সেনানীর। তড়িতে 
গুপঝে উঠে গিয়েই আবার পিছিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছিলো । 
আমাদের প্রচার দপ্তরের কমার মামাদ্দের উৎসাহ দেবার জন্তে নানা- 
প্রকার আনন্দের এবং উত্তেজনার গান গাইছিল, যে গান দুই 
পাহাড়ের ঢালু পথে প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘোড়ার খুরের আ ওয়াজের 
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কপ নিয়ে ফিরে আসচ্ছিল। বদ্দিও আমাদের মানসিক বল ছিল 
প্মত্যধিক। কিন্ত তবুও এগুতে হচ্ছিলো ধীর পায়ে। সংকীর্ণ 
জাকাবীক। গিরিপথে সন্তর্পণে পা রেখে রেখে এগিয়ে বাবার বাধা 
ছিল অনেক। কারণ একবার পা ফস.কানোর অর্থই হল গভীর 
গিরিখাদে অনিবার্ধ পতন । 
যদিও আমর! কঠোর পরিশ্রম করে সারারাত এগিয়ে গিয়েছি, 
তবুও সুর্য যখন আত্মপ্রকাশ করলো, তখন দেখা গেল শীর্ষ দেশে 
পৌঁছুতে তখনও অর্থপথ বাকি । সেই মুস্ুর্ভে আমাদের বিশ্রামের 
নির্দেশ এলে।। আমরা প্রত্যেকে কয়েকথানা আধ-ভাজ আটার 
রুটি গলাধঃকরণ করেই আবার মার্চ শুরু করলাম । 
আমাদের চলার পথ ক্রমশই রুক্ষ বলে মনে হচ্ছিলো, যতক্ষণ না 
এ পথ টানা লম্বাভাবে আমাদের চোখের সামনে দেখ। দিচ্ছিলে!। 
যদিও আমাদের অগ্রগামীদল রাস্তা পরিহ্বার করতে করতে যাচ্ছিলো, 
তবুও ঘোড়া ও খচ্চরকে নিয়ে পার হওয়া সহজসাধ্যছিল না। ঝুলস্ত 
পর্বতমালার কোন অংশকে যদি আমরা কোন অসতর্ক মুহুর্তে ধাকা। 
দিয়ে ফেলি, তাহলে ষে কোন সময়ে এ পধতমাল। আমাদের মাথার 
ওপরে অনিবার্ধভাবেই ভেঙ্গে পড়তে পারে । পর্তমালায় অবস্থিত 
বিরাট জলআ্বোত মাঝে মাঝেই গর্জন করে উঠছিল এবং ওপরে উৎক্ষপ্ত 
হয়ে মেঘমালার স্থট্টি করছিল । 
অপরাহে আমরা অর্ধপথ সমাপ্ত করতে সক্ষম হলাম । পরে একটা 
ঘুপিয়মান গিরিপথ ধরে চলতে লাগলাম | মাথার ওপরে ছুটি পরত 
পাশাপাশি অঙ্গানঙ্গিভাবে জড়িত। তার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের 
শরীর সঙ্কুচিত করে বার করে নিতে লাগলাম । খাড়াই পর্বতের ছ' 
পাশ গহিন গাছের সবুজ বনানী । প্রচুর সরস ঘন ঘাসে আকীর্ঘ। 
ধার উচ্চতা মাত্র কয়েক ইঞ্চি। ইতস্তত; হলুদ ফুলের সমারোহছ। 
'স্বহবাতাসে যারা গর্ের সঙ্গে গন্ধ ছড়াচ্ছে । প্রকৃতির পরিবেশ দেখে 
আনে হচ্ছে এটা! বসম্তকাল। কিন্তু ঠাণ্ডা! বাতাসের . আমেজ আবার 
“রত কালকে স্বরণ করয়ে দিচ্ছে । আমর! ভূলেই গিয়েছিলাম যে, 


১, 


এধন জুন মাস । 

আরে! ছু'ধন্টা গাড় শাত আগাদের জাকড়ে ধরে রইলো । প্রতিটি 
পঙ্ক্ষেপে গা তুষার আমাদের পা জড়িয়ে ধরাছগ | আমর! চলার 
পথে আটকে বাচ্ছিলাম। এবং গিরিপথ৪ আরে! বেশী পিছল 
হয়ে যাচ্ছিলো! । আমার পেছনে “কৈচো"। “কৈচো” থেকে আমাদেরই: 
পথ ধরে এগিয়ে আসা একজন অসুস্থ সহযাত্রীর কণ্ঠম্বর শুনতে 
পেলাম। তিনি খাড়াই গিরিপথ অতিক্রম করবার চে্টা করছেন ।, 
আমি পিছিয়ে গিয়ে তার শরীরের ওজন হালক1 করবার জন্যে বন্দুকটা 
নেবার চেষ্টা করঙ্গাম। আমাদের ডেপুটি স্কয়াড লীডার তার বাধা; 
বিছানাটা নেবার জন্তে হাত বাড়ালেন । কিন্তু বৃদ্ধ মানুষটি দিতে 
অন্থীকার করে সোজা হয়ে গাড়াবার চেষ্টা করলেন এবং আবার নতুন- 
ভাবে শক্তি সঞ্চয় করে এগিয়ে আসবার চেষ্টা চালাতে লাগলেন । 
তার কাছে এ ধরনের প্রচেষ্টা অত্যধিক শ্রমসাধ্যছিল, 

এইভাবে এগিয়ে আসতে আসতে আমরা এখন একজায়গা্ 
এলাম, যেখানে জমাট তুষারের গভীরতা প্রায় হু'ফিট। এরই নীচে 
গভীর জলকআ্মোতের গর্জন । আমাদের সামনে পড়ে থাক টানা 
আমসাধ্য পথটি আরে! শ্রমসাধ্য আকার ধারণ করলো! এবং আরো! 
সন্থীর্ণ হয়ে এলো । একটি ভূল পদক্ষেপ আমাদের মুহুর্তে গভীর 
তলদেশে ছুড়ে ফেলে দেবে । আর পলকের জন্তেও পাহাড় চোখে 
দেখা সম্ভব হবে না। আমাদের পায়ে ছিল খড়ের জুতো। দ্ঘ 
সহয় এই জুতো ভূষারে আবৃত থাকার ফলে এখন পা ছুটে পরিপূর্ণ 
অসাড় বলে মনে হতে লাগলো । 

চলার পথে বাতাস ক্রমশই ভারী হয়ে আসতে লাগলো । আমার 
প্রতিমুইূর্তে মনে হতে চাগলো. যেন কিছু একটা ভারী জিনিস 
আমার বুকে চাপানো হয়েছে । এখন আমরা আরো ধীর পায়ে 
খ্শিয়ে খাচ্ছিলাম । কয়েক পা এগিয়েই নিশ্বাস নেবার জন্তে থামতে 
বাধা হচ্ছিলাম। আমার পেছনে বৃদ্ধ সহযাত্রীর দিকে আমি বার 
বার কিরে তাকান্ছিলাম । ভার সমস্ত শরীর ও কপাল বেয়ে ঘাম 
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ঝরে পড়ছিল । ডাকে দেখে খত্যন্ত ক্লান্ত মনে হচ্ছিল! । মলে 
হচ্ছিলো তিনি আর একপা”ও এগিয়ে আসতে পারবেন না'।' তিনি 
সত্যিই পড়ে গেলেন । আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্ঠা ছুটে এসে 
বন্দুকটি নিজের কাধে তুলে নিলেন এবং স্তাকে এমন ধীরে ধীরে উঠে 
দাড়াবার জন্যে সাহায্য করতে লাগলেন বেন মা ত্তার শিশুকে সেবা 
করছেন। | 

“আর একটু এগিয়ে চলে, কমরেড,” আমাদের উপদেষ্টা" 
শাস্তভাবে চাপ দিয়ে বলতে লাগলেন, “পর্ধত অতিক্রমের অর্থ ই হচ্ছে 
আমাদের জয়। ন্ৃতরাং আমর] এই মুহুর্তে এখানেই এর পরিসমাণ্তি, 
ঘটতে দিতে পারি না 1৮ 

«আমি নিজে এ জয় স্ুনিশ্চত করবো” বন্ধ কমরেড নড়ে 
উঠলেন । উপদেষ্টার ধরে থাকা হাতটা ছাডতিয়ে নিলেন । তায়পর 
টলতে টলতে চলতে লাগলেন । 

অপরাহু তিন ঘটিকায় খন আনব! পর্কত-শীর্ষে এসে পৌছালাম 
তখন আমাদের মনোবল হাজরি গুণ বেডে গেছে । কিন্তু আকাশের' 
দক্ষিণ-পশ্চিম যে ঘন কাল মেঘ জমেছিজ, তারা অতুক্িতে ছুটে. 
আমাদের দিকে এগিয়ে এলো | প্রথমে এ মেঘমালা! নিয়ে এলে? 
তুষারঝড়। পরে অবিরাম ঘন তুষারপাত। আবহাওয়! ঘন ঘন' 
পরিবর্তন হচ্ছিলো । আনাদের পাতল। পোষাক তৃষারে ভিজে- 
শরীরে এটে যাচ্ছিলো! । অবিরাম ঠাণ্ডা হাওয়ার ধাক্কায় আমাদের 
ঈাতে দাত লেগে যাচ্ছিলে! । আমাদের বাহিনীর নেতা ও উপদেষ্টা: 
সুখে ভালভাবে কাপড় জড়িয়ে রাখতে বলছিলেন । একবার অবস্থা: 
ঘুরে গেলে তাকে সামলানে দায় হয়ে পড়বে । বাতাস আরো জোরে 
বইতে লাগঙ্গ]!। হাট ভোব! তুষার থেকে পা-তুলে এগিয়ে ধাওয়া" 
অসম্ভব হয়ে পড়ছিল । নাবিক যেমন সমৃদ্রে পথ চলে, আমরা তেমন, 
তরঙ্গায়িত যাতাসের মধ্যে টলতে টলতে পথ করে করে এগিয়ে যাবার 
চেষ্টা করছিলাম। আমর! যাতে পড়ে নাযাই, মেইজক্ছে একে” 
অপরকে ধরেছিলাম । 
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"আমাগের একজন প্রাচীন কৰি তার এক কবিতায় বলেছিলেন 
ঘে, "সেছুয়ানের' পথ ্বর্গায়োহণের মতই কষ্ট কর।” সে কথা শুনে 
আমাদের উপদেষ্টা আপন মনেই বলে উঠলেন, “তার চেয়েও 
ঞষ্টকর |” 

উপদেষ্টার পেছনেই ধাড়িয়েছিল আমাদের সংবাদদাতা । সে 
কি বুঝলে! জানি না। তবে সে প্রতিবাদ করে বলে উঠলো, 
“উপদেষ্টা, আমর! প্রায় আকাশ জয় করে ফেলেছি । আমরা এখন 
মেঝের মধ্যে দিয়ে হাটছি, তাই নয় কি?” তার কথ! শুনে আমরা 
সকলে উচ্চৈন্বরে হেসে উঠলাম। 

সন্ধ্যার দিকে ভূষারপাত বন্ধ হল। অস্তমিত স্থূর্যরশ্মি পশ্চিমের 
তৃষার-নর্ষে প্রতিফলিত হয়ে যে আলোর বিচ্চ,রণ ঘটাচ্ছিলো, তাতে 
আমাদের চোখ ঝলসে যাচ্ছিলে।। 

আমি ভেবেছিলাম বাকি পথটুকু হয়তো সহজ হয়ে বাবে । কিন্তু 
পরে দেখলাম যে না, আমার ধারণ ভূল । আমাদের আরো অনেক 
বেলী সচেতনতা নিয়ে এগুতে হবে । নাহলে পতন অনিবার্ধ। কারণ 
আমাদেরই একজন কমরেড একটু অসতর্কের জন্তে ৩* মিটার গড়িয়ে 
নাচে পড়ে গেল। আমর! সকলে উদ্ধিত্বে নীচে তাকালাম । তখন 
সে সোজ! নিজের পায়ে গ্লাড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো, “নেমে 
এসো । গড়িয়ে গড়িয়ে আসবার চেষ্টা কর |” আমর সকলে গড়িয়ে 
গড়িয়ে নীচে নেমে যাবার চেষ্টা করলাম । 

গভীর রাতে ঝড়, বাতাস ও তুষার ভেদ করে আমরা উত্তজ 
পর্বতমালার শীর্ষে দেশে এসে হাজির হলাম । এই তুষার পরত জয় 
করতে আমাদের একজন কমরেডকেও হারাতে হয়নি। একদিন 
ময়ের মধ্যে আমরা বসন্ত, শরৎ, শীত এবং ভূষার বড়ের অভিজ্ঞতা 
'লা করেছি। এখন এই শীর্ঘদেশে আবার আমরা নতুন করে 
গরম অনুভব করতে লাগলাম । প্রীষ্ষের আবহাওয়া আমাদের ঘিরে 
ধরতে লাগলো। 
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পাটির একটি শাখার কার্ষকরী অধিবেশন/ 
চিেন চ-আজ' 


বর্তমানে আমাদের বাহিনীতে এক কণাও শঙ্য নেই, অথচ “তেজাং+- 
এ (পশ্চিম সেচুয়ান প্রদেশ ) পৌছাতে এখনও আমাদের অনেক 
পথ মার্চ করে ষেতে হবে । প্রথমে আমাদের বাহিনীকে ক্ষুখায 
যন্ত্রণায় ভয়ানকভাবে আক্রান্ত করে ফেলেছিল । আমর অনশনের 
মুখে পড়ে গিয়েছিলাম । ঘোড়ার হাড় গু'ড়োকরাবালি হঙ্ম করা 
শক্ত। তবুও পাপৎকালীন খাদ্য হিসেবে ব্যবহার কর! যেত। কিন্তু. 
আমাদের অগ্রগামীদল সে বালি নিয়েচলে গেছে । এই সমস্ত বালি 
জমিতে সারের কাজ করে। যেহেতু আমরা পশ্চাত্রক্ষী বাহিনী, 
সেইহেতু আমাদের খাগ্ঠ হিসেবে এই ধরনের সার-বালি জোটা 
ভাগ্যের ব্যাপার ক্রমান্বয়ে আমাদের বেশীসংখ্যক কমরেডরাই 
পেছনে টলতে শুরু করেছিল। ক্ষুধা আনাদের সববন্বগ্রাস করছিল । 
আমর বন্য শিকড় অথবা ঘাসের রসের সরবৎ করে খেতেও 
প্রস্্তছিলাম। কিন্তু খেতে তিক্ত । তবে নিতান্ত জলের চেয়ে ভালই 
বলতে হবে। 

সেই সময়ে আমাদের স্লোগান ছিল, প্বিপ্রব এবং বিজয়ের জন্থো 
ক্ষুধাজয় করে এগিয়ে যাও ।” আমরা জানতাম যে, যদি একবার 
কোন প্রকারে 'তেজাং-এ পৌছানো যায়, তাহলে সেখানে আমাদের 
অপরাপ্ত খাস্ভ জমা আছে। অন্ুস্থ কমরেডর! যারা তখনও হাটতে 
পারছিলো, এক! এক টলতে টলতে হেঁটে বাবার চেগ করছিল। 
দ্বেখেই বোঝা যাচ্ছিলো তারা অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে এগুবার 
চেষ্টা করছে। বারা আর একেবারেই হাটতে পারছিল না, তার্দের 
সাহায্য করছিল পার্শবঙী কমরেডরা । আমাদের মনে এনন. 
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একটা ধারণ! বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, 'তেজাং'-এ 'অনেক খাছ জমা 
'আছে। স্মৃতরাং আমর আমাদের দৃত্টি ও সমস্ত আশা এ একটি 
জায়গায় কেন্দ্রীড়ত করলাম । যাইহোক শেষে আনেক কষ্টের পর 
আমরা সেখানে পৌঁছেও ভয়ানকভাবে হতাশ হলাম। আমাদের 
প্রত্যেকের যুখ বিবর্ণ হয়ে গেল । এজায়গা প্রায় জ্রনহীন বললেও 
ক্লে । মাত্র তিন ঘর বাসিন্দার বাস! আমরা এই ক্ষুত্্পল্লীর সমস্ত 
গায়গ! খুনে এক কণাও শস্ক জোগাড় করতে পারজাম ন।। 

মি আমার সহ-যাত্রীদের মুখের দিকে তাকালাম । প্রত্যেকের 
মুখষণ্ডদই বিবর্ণ ও শীর্ণ । আমি অনুভব করলাম, কে যেন একটা 
স্কুরি মানার বুকে আমুপ বিদ্ধ করে দিল । আমি জানি যে, আমার 
কমরেডর। প্রতিজ্ঞায় স্থির ও ঠ্রীলের রডের মত শক্ত । এদের মন 
ভেঙ্গে যাওয়। অসম্ভণ। "গান বিশ্বাস কার যে, যতক্ষণ তারা নিশ্বাস 
'নতে পারবে, ততক্ষণ তারা এগিয়ে যাবে । যদি হাত হাটুভে রেখেও 
হাটতে ছয়, তবুও তার! ইাটবে। কিন্ত আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে 
স্বনেক পথ। অনেক শা?সর যাত্রা । অনেক কষ্টের পথ-পরিক্রম] | 
উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা শামার ননকে ভরিয়ে তুললো । শুধুমাত্র বন্য 
'শকড় ও ঘাসের সে ক আমরা আনাদের জীবন রক্ষা করতে 
শারি? 

আমাদের বাহিনীর কমানডার এবং আনি এককণ! খাদ্যশ-স্যর 
'জন্তে অবিরান খোজ করে বেড়াতে লাগলাম। হঠাৎ আমাদের 
বাহিনীর এক্সজন সারজেন্ট একটা খেয়াড়ের দিকে আমার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করলো। দেখে মনে হল সে যেন একটা অমুল। জিনস 
'আবিফার করেছে। 

সে ঝুকে পড়ে উত্তেজিত হয়ে আনাদের বলতে লাগলো, 
“বান্ছিনীর কমানডার, রাজনৈতিক উপদেষ্টা, এদিকে তাকান ।” 

শামরা মুহূর্তে ধোরাড়ের একট। কোণের দিকে ঝুকে পড়লাম । 
স্বাঃগাটা খড় দিয়ে আন্থান্দত ছিল। সারজেন্ট বললো, “এগুলো 
দেখুন। ছড়িয়ে পড়া একরাশ বালির গু'ড়োর দিকে সে আমাদের 
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দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।। তারপর যে আনতে আনে খোয়াড়ে অবস্থিত 
নবিব-অন্তদের শুকনো! ও শক্ত জমালো। মলের রাশি সরিয়ে নতুন মাটি 
বার করলো । সেই মাটির নীচে একটা বোর্ড দেখতে পেল । 
'বোর্ডটা কাঠের । সে তাক্কাতভাড়ি বোর্ডট! তুলে ফেললো । তার 
নীচে একট! বড়জার ভি বালি । 

£স তখনই আনন্দে, উল্লাসে এবং উতত্তন্ধনায় ফেটে পড়ে বলে 
উঠলো, “আমি কি একটি কোদাল পেতে পাপি 1” 

আমি বললাম, “এক মিনিট ।” “জনসাধারণকে নিয়ে কাজ 
করতে গেলে সর্বাগ্রে নিয়মান্ধুব তাঁত রক্ষা। করা প্রয়োজভন। এ জিনিষ 
তিব্বতীয় নাগরিকের । সুতরাং তাদের অনুমতি ছাড়া আমর 
এ জিনিল গ্রহণ করতে পারি না। 

বা হনীর কনানডার মুখে একটি কথাও বললেন না। তবে তার 
মুখের রেখা দেখে বোঝা গেল যে, তিনিও এ একই সমস্যা সম্পকে 
চিন্তিত। মে তখন আর থাকতে না পেরে চলে উঠলো, “তাহলে 
এখন আমরা কি করবো? আমাদের থাগ্ধ বলতে কিছুই নেই।” 

আনার মধ্যেও সেই একই অনিশ্চিত অবস্থা । সামনের খান্ছের 
“দিকে তাঞফিয়ে কি করা উচিত আমিও ঠিক করতে পারলাম না। 

বাহিনীর কনানডার এবং আমি হ'জনেই নীরব । আমাদের মুখে 
কোন কথা নেই। সারজেপ্ট আমাদের মুখের দিকে তাকালো। 
আমাদের চোখের আঁভব্যক্তিতে সে তার প্রন্ের জবাব খুজে পাবার 
চেষ্টা করতে লাগলো । 

আমি প্রস্তাব দিলাম, “তাহলে আমাদের পার্টি-শাখার কার্ধকারী 
সমিতির আধবেশন ডেকে এ সম্পর্কে আলোচন। করা হোক !” 

বাহিনীর কমানডার সম্মতি দিলেন। 

ঠিক খোয়াড়ের পাশে আমাদের পার্টি-শাখার কার্ধকরী 
'সম্কিতির এক জরুরী অধিবেশন ডাকা হল। যখন সকলে শুনলো যে 
খাবা" প1ওয়া গেছে, তখন সকলে আনন্দে ফেটে পড়লো । কিন্তু 
কমি যখন নিয়মানুবরতীতার কথা বললাম, তখন তাদের সমস্ত আনন্দ | 
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নষ্ট হয়ে গেল। তাদের সুখের ছানি যুছুর্থে মিলিয়ে গেল । আমাদের 
প্রথম পদাতিক বাহিনীর লীভার আং চেং-ছাই প্রথমে কথা বললেদ। 
তিনি বললেন, “ভিববতীয় নাগরিকের! লালফৌজ সম্পর্কে কিছুই 
জানে না। আমাদের প্রেতিক্রিয়াশীল চক্রান্তকারীর প্রচার-প্জের 
মাধ্যমে তাদের যা? বুঝিয়েছে, তারা! তাই বুঝেছে। সেই কারণেই 
আজ ভারা আমাদের দৃষ্টি-পথের বাইরে চলে গেছে। বদি আমরা 
আজ মাটি খু'ড়ে তাদের খান্ধ নিয়ে যাই, তবে তারা আমাদের 
সম্পর্কে খুবই খারাপ ধারণা করবে। তখন আমর! প্রতি-বিপ্লবীদের 
হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়বো । তারা সঠিক চক্রান্ত করে এর 
পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করবে। কারণ দেখা যাচ্ছে তার! এখনই 
আমাদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার গুজব ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে । যা" আমাদের 
কাছে অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। আমাদের অগ্রগামী 
দলও এই পথ ধরে মার্চ করে চলে গেছে । তারাও আমাদের মতই 
ক্ুধার্ড। ওবুও এই খাস্চ স্পর্শ করোন। তারা যদি ক্ষুধা জয় করে 
চলে যেতে পাকে, তাহলে আমরাও পারবো । লালফৌজে-যুক্ত 
মানুষেরা সব সময়ই আদর্শে অচল থাকবে । মানবিক অখগ্ুতা 
মেনে চলবে । আমরা এ খান স্পর্শ »রবার চেয়ে মৃত্যুবরণ করতেও 
প্রস্তত। 

প্রথম পদাতিক বাহিনীর নেতা সত্যি কথাই বললেন। কিন্তু 
প্রত্যেকে নীরব । কয়েক মুহ্ুত পর দ্বিতীয় পদাতিক দলের নেতা 
হান্‌ এও-চী ধীর ও স্থির গলায় বললেন, “আমি কমরেড আং-এর 
লক্ষে একমত । তবে আমাদের বাহিনীতে ১৩ জন-এরও বেশী অসুস্থ 
কমরেড রয়েছেন । হাস্য ছাড়া তাদের বাচানে। যাবে না। আমার 
প্রস্তাব ছিঙ্গ যদি আমাদের অন্ুন্থ কমরেডদের জন্যে কিছু খান 
পাওয়! যায়।” 

আমর! জানতাম যে, আমাদের কিছু কষরেড কিছুদিন যাবৎ ক্ষুধার 
তাড়নে অন্ুষ্থ হয়ে পড়েছেন। তাদের সুস্থ করতে গেলে এখনই 
খান চাই। ওষুধ নয়। সবচেয়ে বেশী কষ্ট পাচ্ছেন আমাদের লাই 
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উ-সী। ভিনি গত সুর্বগ যে, হাটতেই পারছেন না। গত ছাদিন 
বাখৎ আমরা তাকে ধরে লিয়ে সাসছি। তা শরীরে কখানা হাড় 
আর চামড়া ছাড়। থার কিন্তু নেই । এ গ্রন্থে আমরা জর্জারত হয়ে 
পড়লাম। আমাদের চোখের সামনে, আমাদেরই একছল ভাই 
খানের অভাবে নু হাবরণ করনে, এটা কি ঠিক হবে" এ কা! ঠিক 
যে, আমাদের এই মুহুর্তেই খান প্রয়োজন । আবার সেই সঙ্গে 
নিয়মানুরর্তাতা মেনে চলাও প্রয়োজন । আলোচনার পর পার্টির 
শাখা ক'টি ঠিক করলো যে, আমরা খান গ্রহণ করবে, তষে তার 
মূল্য ধরে দেবো। 

পার্টিব শাখ! কমিটির কমরেডর! সেই যুহুর্তে কাজে লেগে গেজ' 
এবং মাটি খুঁজে ২** কিলোগ্রাম বালি জোগাড় করলে। ৷ এই বালি 
আমাদের অসুস্থ কমরেড থেকে শুরু করে সমস্ত বাহিনীকে বাচিয়ে 
দিল। যোদ্ধাদের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠলো। ফুটস্ত জলের 
মত আমাদের বাহিনী আবার রক্ক চাঞ্চল্যে ফুটতে লাগলো এবং 
'তেজাং-এর দূর গ্রামেও নতুন জীবনের আহ্বান পৌছে দিল। 

পার্টি শাখা কমিটি ঠিক করলে যে অস্ুস্থ কমরেডরা প্রতি জনে 
আটটি ছোট পাত্র শস্ত পানে। সৈনিকের! পাবে পাচ। অফিসারের 
পাবেন তিন। আমাদের রেশনের থলি, যেটা দীর্ঘদিন খাজা অবস্থায় 
পড়েছিল, এখন আবার নতুন করে আমাদের কাধে এলো । 

খা্ের মূল্য হিসেবে, আমরা ঠিক করলাম যে, আমরা কিছু 
বৌপমুদ্রা সুবিধামত জায়গায় রেখে যাব । আমি কেরানীকে একট 
“নোট? লিখতে বললাম। এক টুকরো লাল কাগজে এই ধরনের, 
একটা “নোট: লেখা হল £ 
প্রিয় মহাশয়, 

আপনাদের সঞ্চিত বালি খুঁড়ে বার করে নেবার জন্যে আমর 
অতীব হুঃখিত। এর মূল্য হিসেবে হয়া করে পঞ্চাশটি রৌপ্যমুস্র! 
গ্রহণ করবেন। 
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ছিতীর় দ্বাকহিনী 

চীনের মজছুর ও কুষক লাঙলফৌজ। 

একটা মী কাপড়ে এঁ যুস্্রাকটি সুদের তাকে লাল কাগজে 
“নোট' সহ জড়িয়ে &এ বালির জায়েয মধ্যে রেখে দেওয়া হঞ্স। 
আমাদের সারজেন্ট ভাবলেন দামটা বোধয় কম হয়ে গেল। তিনি 
জার আরো বাড়তি ১২টি খুজা এ জারের মধ্যে ফেলে রাখলেন। 
ককায়াবার কোন অন্ভাবনা নেই। সমন্ঠার সমাধান হল। পার্টির 
শাখা কমিটির লদন্তর1! এইবারে জারটি কোথায়গ'রাখা হবে ভাবতে 
লাগলেন। পরে ঠিক হল যে, জারটি পূর্বে যে অবস্থার ছিল সেই 
অবস্থার রাখা হবে। বণিক্ষণ না জারটি পূর্বের অবস্থায় রাখা/:হল, 
আমাঙ্গের কমিটির সফল সদস্যরা সেখানে, ধীড়িয়ে কাঙ্গ দেখতে 
লাগলেন। জারটি যথাযথ জায়গায় ন। রাখা পর্যন্ত ভারা নড়লেন ন1। 
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“কানজে'-তে দৈন্ নংযোজন / টান স্টাং-উই 


*ঙ্গে। মাজের মাঝাষাবি আমাদের বাছিনী “টাওচেং শহরে এসে 
হাজির হুল । এই শহর ছিল 'সেুয়াং প্রদেশের পশ্চিমে | 

মাত্র ২** দিনের “লং-মার্চে আমরা মোট পাচটি প্রদেশ পার 
কয়ে এসেছিলাম । এদের নাম ছিল : “ছনান+, 'ছুপেচ”, কফৈচো। 
এবং “উনান?, এবং “সিকাং-এর দক্ষিণ অংশ । এই ২** দিনের সমস্য 
পথটাই আমর! লড়তে লড়তে এসেছি । আমার কোন ধারণাই নেই ছে, 
কত উত্তঙ্গ পৰতমালা এবং কত পবতমাঙ্গার শীর্বদছেশ আমর পায়ে 
হেটে পার হয়েছি। এমনকি কত খরআ্রোতা নদ-নদী মর! 
অতিক্রম করে এসেছি জাজ আর স্মরণে নেই। আজ আমার 
একথাও স্মরণের বাইরে যে, কতগুলো খড়ের জুতো আমরা 
সর্বসমেত পায়ে দিয়েছিলাম এবং কত দীর্ঘ মাস আমরা চাল 
চিবিয়ে বেয়ে ও তিক্ত বস্তা ফল খেয়ে কাটিয়েছি । অবিরাম বৃষ্টিপাত 
অথৰ! তুষার ঝড় কিন্বা স্র্বের প্রত্ঘর তাপ আমর! চলতি পথে 
সহনীয় করে নিয়েছিলাম । অবশ্য এরা সকলেই তাদের উচিত 
মূল্য আদায় করে নিয়েছে। ফলে আমর! কি সত্যিই অস্বাভাবিক 
বিবর্ণ, শীর্ণ এবং ক্লাস্ত হয়ে গিয়েছিলাম না কি? আমাদের পোষাক 
শতছিল্প হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেলাই করবার একটুও অবকাশ 
ছিল না। আমাদের চুলগুলে। অস্বাভাবিক লম্বা এবং বিক্ষিপ্ত 
হয়ে গিয়েছিল । দেখলেই মনে হত জ্ামরা ভবঘুরে | কারণ 
তখন আমাদের কোথাও থামবার অবকাশ ছিল না। এবং চুল 
কাটবার সময় ছিল না। এই সময়ের মধ্যে যদিও শক্রপক্ষ প্রাতি- 
মুহূর্ত আমাদের গগ্রগতিতে বাধ! দেবার চেষ্টা করেছে এবং পিছন 
থেকে আক্রমণ চালিয়েছে, তবুও আমর জানতাম যে, আমাদের 
পিছনে রয়েছে পার্টির নেতৃত্ব ও ভিতীয় ক্র আগির সেন/নায়কের ॥ 
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যার ফলেই আমরা আমাদের জাবন ও শরারের রক্ত বাচিয়ে শক্র- 
পক্ষের “ঘেরাও ও দমন নীতি ভেদ করে বিপ্লবকে বিজয়ের পথে 
আনতে সক্ষম হয়েছিলাম । 
আজ এ কথ। ভাষায় বর্ণনা খুবই কঠিন যে, আমর] বখন প্রথম 
“ছনান-ছপেচ-সেচুয়াং-কৈচো”-র সীমাস্ত থেকে লংমার্চ শুরু করি” 
তখন আমাদের সামনে কি কঠোর পরীক্ষ! ও প্রতিরোধ অপেক্ষা 
করছিল । তবুও এই দীর্ঘ “লংমার্চে আমাদের প্রত্যেকের মনে 
উদম্য সাহস এবং শক্তি সঞ্চিত ছিল। এমনকি ঘখন আমাদের 
কঠোর পরিশ্রমের সময় এসেছে, আমরা দীর্ঘ পদযাত্রা শুরু করেছি, 
তখন কিছু কিছু কমরেডের সুখে মন্তব্য শুনেছি যে তারা নীচু গঙ্গায় 
বলছে £ "আমরা বদি একট! দিন বিশ্রাম পেতাম, তাহ'লে আমর! 
কয়েক জোড়া খড়ের জুতো তৈরী করে নিতাম ।” কিন্তু এই ধরনের 
হুযোগ তখন আমাদের ছিল না বললেই চলে। | 
আমর! তখন ৭টিয়াও চেং'-এর উত্তর-পশ্চিম স্কয়ারে অবস্থান 
করছিলাম । পরবর্তী "লং-মার্চের ডাক আসছে । যাত্রা! করতে 
হবে। শুধুমাত্র নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। এমন সময় একদিন 
সকালে আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ওয়াং চেন আমাদের বাহিনীর 
সঙ্ষে আলাপ করবার জন্যে আকম্মিকভাবে আবিসভূত হলেন। 
আমর! লং-মার্চের সময়ে বক্তৃতা দেবার জন্যে মাটির ভূপ করে বক্তৃতা 
মঞ্চ তৈরী করতাম। সেই মঞ্চে দাড়িয়ে আমাদের সেনানায়কের! 
ভাষণ দিতেন। রাজনৈতিক উপদেষ্টার উপস্থিতিতে আমর! 
তাড়াতাড়ি আমাদের স্কয়ারে বক্তৃতা দেবার জন্যে একটা মাটির মঞ্চ 
তৈরী করলাম। তাকে যখন এ মঞ্চে এনে হাজির করা হল, তখন 
দেখে মনে হল তিনি অত্যন্ত খুশি । ভিনি ছিলেন “ছুনান' প্রদেশের 
অধিবাসী । সেইজন্যে তিনি মঞ্চে দাড়িয়ে ছনান' প্রদেশীয় ভাষায় 
ভারী গলার বন্তৃতা করতে লাগলেন । বক্তৃতা করবার সময়ে তিনি 
প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দিতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন £ 
“কমরেড আমি আপনাদের জন্যে ছোট্ট একটা গুভসংবাদ এনেছি ।” 


২৮৬ 


ক্বয়ারে উপস্থিত সকলেই নীরবে তার কথা শুনছলেন। তিলি 
"বার শুরু করজেন : “আমাদের চতুর্থ অপ্ট আমি “সেচুয়ানের' উত্তর 
পশ্চিমে অবস্থিত “কানজে-তে পৌছে গেছে । তারা তাদের বাহিনীর 
দ্বিতীয়-তৃতীয় অংশকে 'লীহয়া'"তে পাঠিয়েছে আমাদের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করবার জন্তে। এখন আমাদের সধশক্তি নিয়োগ করে 
“কানজে?-তে পৌছাতে হবে। এবং চতুর্থ ক্র আমির সঙ্গে যুক্ত 
“হতে হবে।” | 

« কানজে'-তে গিয়ে যুক্ত হতে হবে 1” এই কথাগুলে। উত্তেজনার 
সঙ্গে সকলের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগলো । কয়েকজন সৈনিক 
এমনকি আনন্দে লাফিয়ে উঠলো । আমাদের কাছে এই গুভ সংবাদ 
'ছল আশাভীত। আমরা বশ্রাম এবং শরীর ন্ুস্থ করবার জন্যে 
“কোথাও অবস্থান করবার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। আমাদের শম্যা ও 
খড়ের জুতো! সরবরাহের সম্ভাবনাও বন্ধ হয়ে আসছিল এবং এ 
ব্যাপারে আমর] খুবই চিন্তান্বিত ছিলাম । এখন দেখছি পলকের 
নধ্যে সমস্তই সম্ভব হয়ে আসছে। 

আমর] অনেক আশা নিয়ে দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পর “লিয়ে 
এসে হাজির হলাম। এ অঞ্চলের সীমান। সমতঙগ | আদিগন্ত সবুজ 
বনানীতে আচ্ছাদিত। অধিবাসীর। তিব্বতী। চারিদিকে পশুচারণ 
ভূমিতে আকীর্ণ। দূরে পশুপালকদের গ্রামীণ-গান বাতাসে ধ্বনিত 
হয়ে প্রকৃতির পরিবেশকে আরো মধুর করে তোলে । বৌদ্ধ লামাদের 
মঠের চূড়া আকাশচুম্বি তুষারাবৃত পর্বতমালার সাদর সম্ভাষণে যে 
চিত্রকল। তৈরী হয় তা” অভাবনীয়। অতুলনীয়। 'চাওচেং থেকে 
'লীহুয়া, পধস্ত দীর্ঘ পথের ছু'ধারে তিব্বতীরা! ঘোড়ার পিঠে চড়ে 
আমাদের যেভাবে সম্বর্ধনা জানালো তা? অবিস্মরণীয়। কেউ 
'আমাদের মাখন এনে দিল। কেউ দিল 'সান্থা' ( উঁচুদরের গরম 
বালি )1 তার! বার বার আমাদের খাবার জঙ্থে অন্ভুরোধ জানাতে 
লাগলে! । আমাদের বাহিনীর যখনই কোন সৈনিকের সঙ্গে তাদের 
'দেখা হয়েছে? তার তখনই তাদের ঘোড়া থামিয়ে শুধনীর মাংস দিতে 


2৮৩ 


চেয়েছে । যেহেতু ঠিবব্তী ভাষা আমাদের জানা নেই, সেইহেতু 
তাগের ধন্তবাদ জানাবার জন্তে একজন দ্বোভাষীকে ডেকে আনতে, 
হত। তখন তারা তঞ্জনীর সঙ্কেতে বলতো £ খুব ভাল ! 

আমাদের আঘাত প্রাপ্ত সৈনিকের! হাটতে পারতো না। সুতরাং 
ভিববতীরা তাদের ঘোড়ায় করে আমাদের গল্ভব্স্থলে পৌছে দিত। 
ভার! পত্যিই আমাদের সঙ্গে আপন ভাইয়ের মত ব্যবহার করতো।। 
এতে আমাদের উৎসাহ ও শক্তি বাড়তো । কলে আমাদের একদিনের 
যাত্রাপথ অর্থদিনেই সমাপ্ত হত। “লিছয়া'-র ক দক্ষিণে "চিয়া ওয়া” 
বলে একটা জায়গা! আছে। আমর! এ জায়গায় পৌছাতেহ ৩২নং 
পেনামলের সঙ্গে দেখ! হয়ে গেল । এই দলকে অঙ্্র ছিসেবে ব্যবহার 
করবার জঙ্গে বর্শা সরবরাহ কর! হয়েছিল । 

“জিজয়া'তে এসে আমরা আধবেলার বিশ্রাম পেলাম। সেই 
সময় আমর] লঘু সম্প্রদায়ের প্রতি পার্টির নীতি কি, সে সম্পকে 
ভাজভাবে আলাপ-আলোচনা! করে সঠিক পন্থা জেনে নিলাম | এই 
সঙ্গে চতুর্থ ক্র আসির সঙ্গে আমাদের সংষোক্তনের সর্ভগুলে-ও. 
আরেকবার সকলে স্মরণ করলাম। | 

“কানজে”-র কাছাকাছি একটা জায়গা আছে যার নাহ 
ক্যানহ্থাইজু” | খমাদের ১৭নং বাহিনী এই স্থান ত্যাগ করে যাৰাও 
পর আমরা এখানে এসে হাজির হলান। এখানে যিনি আমাদের 
আহার ও বাসস্থান ব্যবস্থার দায়িত্বে ছলেন, তার সঙ্গে যোগাযোগ 
কর হল। তিনি আমাদের বাসম্থান দেখাতে নিষে গেলেন । আমরা 
গিয়ে দেখলাম ঘরগুলে। ঝকঝকে পরিক্ষার | বিছানায় মোটা মাহুর 
পাতা । এতেই বোঝ গেল ষে, চতুর্থ ক্র্ট আগর মানুষেরা এখানে 
কিছুদিন আগেই বাস করে গেছেন । এবং আজ সকালেই আমাদের 
বাবছারের জন্তে ঘরগুলে। পরিচ্ধার করা হয়েছে । এখানে নি 
আমাদের বাসন্ছান ও আহার জোগান্‌ দেবার দায়িত্বে |ছজেন তাও 
নাম *আং। বয়সে প্রবীন । তিনি আমাদের জানালেন : “চতুর্থ জ্ন্ট- 
আহ্ধির কমরেডরা এই স্থান ত্যাগ করবার পুবে আনাদের জন্তে 
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অনেক উঃপজ ভব্য. রেখে গ্েছেন। (েইফজে এ্রঝাজোড়া 'জজপূর্ণ 
পাঞ্জঞ রয়েছে। রিনি সানা নক 
ব্যবস্থা করে গেছেন ।” 

ওখানে পৌঁছেই আমরা শুনতে পেলাম, এখানে. একটা 
অধিবেশনের আরোজন ভলছে। এ অধিবেশনে আলোচনার ম্খ্য 
বিষয় হচ্ছে 'সমস্ক সেনাদলকে একত্রীকরণ । এ-বিহয়ে আলোচনা 
কানে আসতে না! আসতেই মূল দপ্তর থেকে এই অধিনেশনের বিশ 
চলে এলো 

অধিবেশনের দিন আমরা যথা সময়ে হাজির হলাম। দগ্তব়ের 
নির্দেশ হাতে পাবার আগেই আমরা সকলে অধিষেশনেয় বাইকে 
অপেক্ষা করতে লাগলাম । মূল দপ্তর থেকে হে নির্দেশ প্রচার করা 
হয়েছিল, তাতে বলা ছিল, আমাদের বাহিনীর পোধাক-পরিচ্ছাদ যেন 
বেশ পরিপাটি থাকে । উচ্চতার সঙ্গে সমতা৷ রেখে যেন শ্রেনীবন্ধ কর! 
হয় এবং আমায় যেন চার দলে বিভক্ত হয়ে অধিবেশনে যোগদানের 
জন্তে প্রবেশ করি। 

অধিবেশনের আয়োজন হয়েছিল জামাদের কোন একটি মঠে। 
এ মঠের লাল দেওয়ালে একটি বিস্তৃত বাদী উৎকীর্ণ ছিল। তাতে 
বল! হয়েছিল : “দ্বিতীয় জণ্ট আমির বীর যোদ্ধাদের প্রতি সম্মান 
দেখাও। এখানে অনেক বাহিনী যুদ্ধের জঙ্কে সমবেত হয়েছে। 
মহিলার! এ-প্রসঙ্কে এ মঠে দাড়িয়ে সমবেতকণ্ঠে উচ্চরবে সংগীত 
পরিবেশন করছিলেন । এখন আমি এ গানের মাত্র গুটি পংতি স্মরণে 
আনতে পারি “এসো! দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ বাহিনী এখানে এক ব্রিত 
হও। লাজ পতাক1 উতের্ব ভূলে মার্চ করে এগিয়ে যাও 

আমর! যখন অধিবেশনে প্রবেশ করঙ্গাম, তখন সকলেই আমাদেন 
দিকে করে তাকালে। ৷ তারা ওপরে হাত ভুলে আদন্দে বার বার 
চিৎকার করে বলছে লাগলে। £ “ছনান-হুপেচ-সেচুয়াং-কৈচো-উনান 
অঞ্চল থেকে যে দ্বিতীয় ক্রট আমি এসেছে তাদের আনা স্ব।গত 
মত্ভাষণ জানাচ্ছি!" “চীন মঞ্হুর-কৃষক লালফৌজ দীর্ঘজীবী ছউক।” 
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'ভিবধতী মারষেরা আাষাদের সম্ভাষণ জানাবার. জন্তে রাষ্তার 
স-খারে ভীড় করেছিল।.. তাদের হাতে ছিল মাখন ও সাঙ্কা' । 
ি সমন্ত জিনিস দিয়ে আমাদের আপ্যায়ণ করতে চাইছিল । 
চহুর্থ জণ্ট আির আত্তরিক ব্যবহার এবং সংগ্রামের উৎসাহ দেখে 
আমর! গত কয়েক মাসের উদবিস্বতা ও উৎকণ্ঠা ভূলে গেলাম । 
সংগ্রামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা ছুটি বাহিনী একত্রে 
আতৃবৎ যুক্ত ছলাম। আমর! পরস্পর পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণভাবে 
অপরিচিত ছিলাম। কিন্তু আমর! ছুটি দলই অসংখ্য বিপদ ও খণ্ড যুদ্ধ 
অভিক্রম করে এসেছি । ম্ৃতরাং আমরা পরম্পর পরম্পরকে সম্মান 
না জানিয়ে পারি না। আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা প্রত্যেককে 
যুদ্ধ করবে। প্রত্যেকেরই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এত বেশী যে, বলতে শুরু 
করলে আর শেষ হবে না। এ অভিজ্ঞতা মাত্র কয়েকটি মাসের। 
কিন্তু কেউ জানতো! না, এ ইতিহাসের স্চনা কোথায় । 
“কমরেড ! আপনারা এফটু চুপ করুন। কমানডার-ঈন-চীফ, 
চু তে-কে কিছু বলতে দিন।” 
সঙ্গে সঙ্জে জনসমাবেশে গভীর নীরবতা নেমে এলো! । 
কমানডার-ইন-চীফ, চু সমস্ত সেন। বাহিনীর করতালি ও আনন্দ- 
উচ্ছাসের মধ্যে মঞ্চে এসে দ্রাড়ালেন। তখন সকলের চোখে মুখে 
উত্তেজন। ফেটে পড়ছিল । আমি ভেবেছিলাম, তিনি উচ্চতায় লম্বা 
হবেন। কিন্তু তানয়। তবুও যথেষ্ট গান্ভীর্য আছে। যদিও তার 
মুখমণ্ডল ছিল অত্যন্ত শীর্ণ ও বিবর্ণ। কিন্তু তবুও মৃছু হাসিতে 
উদ্তান্িত। তার পোষাক ছিল অত্যন্ত সাধারণ। আমাদেরই মত 
একটি সামান্ড জ্যাকেট ও খড়ের জুতে।। সত্যি বলতে কি, তার 
সামনে হাজির হওয়1 সম্ভব । 
ভিনি পরিষ্কার ও ভারী গলায় কথা বলার জাগে উপস্থিত জনতাকে 
হ'ভাগে ভাগ করে নিলেন। এবং “সে চুয়ান? ভাবায় ওটি কথার 
জোর দিয়ে য়ে বজতে লাগলেন £ 
শফমরেড ! আপনারা যে অজেয় তুষারাবৃত প্বতমাল। জয় কছে 
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পপেরেছেন তার জগ্চে আমার আন্তরিক অভিনন্ধন গ্রহণ করুন । এনা 
“কানজে+তে এসে যে চতুর্থ জন্ট আমির অক্ষে বুক্ত হুত্ধে পেরেছেন, 
ভার জন্ডে আমি আপনাদের সাদর সস্কাধণ জানান্ছি। হদিও 
এখানেই আমাদের চলার পথের শেষ নয়। এখন আমর] উত্তর যুখে 
অভিযান শুরু করবো । এ কাজ শুরু করবার আগে আমর! ছুটি 
বাহিনী সংযুক্ত হব। কারণ সংযুক্ত ছাড়! বা একত্রীকরণ ছাড়া কোন 
সাফল্যই অর্জন কর! সম্ভব নয়। এ ছাড়াও আমাদের . আগামীদিনের 
'$লার পথে পড়ে আছে অসংখ্য জংলা-জলাভূমি। সুতরাং এই সমস্ত 
বিপদ সংকুল পথ পার হবার জচ্গে আমাদের পৃ প্রস্ততি একান্ত 
প্রয়োজন ।” 
বন্তৃতার এই জায়গায় এসে তিনি আমাদের “কানজে” সীমানা! 
সম্পর্কে-_-একটা ভূমিক। তুলে ধরলেন । যাতে এ এলাকা সম্পর্কে 
আমাদের একটা মোটামুটি ধারণা হয়। এবং এই প্রসঙ্ষে তিনি 
একটা শুভ সংবাদও দিলেন । তিনি বললেন$ “চেয়ারম্যান মাও 
অনেক আগেই প্রথম ফ্রণ আত্মিকে পরিচাঙ্গন। করে সাফল্যের সঙ্গে 
বিস্তৃত জলা-জংল। ভূমি পার করিয়ে নিয়ে গিয়ে “সেনসি-কানম্থু 
সীমানায় জাপানীদের মুখোমুখি ধ্াড় করিয়ে দিয়েছেন ।” 
বন্তৃতারত কমানডার-ইন-চীফ, প্রতিটি কথায় আমাদের প্রি 
তার গভীর কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন ঝরে পড়ছিল। নৈশ আহারের 
পর চতুর্থ ব্রণ আশম্মির রাজনৈতিক বিভাগের নাটাসংস্থা আমাদের 
জন্তে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন । এ অনুষ্ঠান নুজ্দরভাবে 
পরিবেশিত হয়েছিল । এতে যে সংগীত সংযোজিত ছিল তার নাম $ 
“আমাদের ভাইদের সাদর সম্ভাষণ” এবং “লালফৌজের আনন্দনৃত্য।” 
দ্বিতীয় জ্রণ্ট আসির প্রতিটি সৈনিক এই অন্তুষ্ঠান দেখে অত্যন্ত 
সংবেদনশীল হয়ে উঠেছিলেন । কারণ গত সাত আট. মাসের পর 
' আমারা এই প্রথম একত্রে সহজভাবে বসে একটি আনন্দ অনুষ্ঠানে 
বযোধ দেবার সুযোগ পেলাম । 
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উলের একজোড়া করে মোজা দেখাত। বার ঘেষন প্রেয়োজন 
তাকে সেইভাবেই খিতরণ কর! হল। জামরা বারা দক্ষিণ দেশীয়, 
মাঞ্চুধ, ভাগের কাছে এই ধরনের উপহার বিলাসের সামগ্রী । আমাদের, 
মধ্যে ধায় গ্রাম থেকে এসেছিলেন, তীাঁর1 এর আগে কখনও উলের 
সয়েটার অথবা উলের মোজা চোখে দেখেননি । আমাদের মধ্যে, 
কোন ফোন সৈনিক, বাহিনীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা-কে প্রশ্ন করে- 
স্থিলেন: “এগুলো আপনার কোথায় পেলেন ?” 

ভিনি জবাব দিলেন £ প্চতুর্থ ক্র আমির কমরেডর! এই ভেবে 
উদ্ববিদ্ব হয়ে পড়েছিলেন যে আমরা খন জঙা-জংল1 ভূমি দিনের পর 
দিন অতিক্রম করতে থাকবো, তখন আমরা ঠাণ্ডায় জমে ধাব। 
সেইক্ন্ে তারাই আমাদের জন্যে এগুলো তৈরী করেছিলেন । তারা 
এ জিনিস তৈরী করবার আগে বেশ কিছুদিন এবং রাল্তি একটান! 
এর উলগুলোকে পরিষ্কার করেছেন, শ্রেণীভাগ করেছেন, পেঁজিয়েছেন 
এবং সুতো করেছেন।” 

“টাওচেং-এ যখন আমর] ছিলাম, তখন আমর] যথেষ্ট পোষাক 
না পাবার জন্ভে উৎবিষ্ব হয়ে পড়েছিলাম । এখন যে আমরা! শুধুমাত্র 
পোষাকই পেয়েছি তা নয়, খান্চ বাসস্থান ইত্যাদি যে সমস্ত জিনিস 
প্রয়োজন, অপর্ধাপ্তভাবেই পেয়েছি । ঠিক এই মুহুর্তে আমরা সকলেই 
বেশ স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছিলাম । আমরা সকলেই এ নতুন উলের 
জামাগুলে। বার বায় নেড়ে-চেড়ে দেখছিলাম এবং গায়ে দেবার চেষ্তা 
করছিলাম । আমাদের মধ্যে একজন প্রত্তাব দিস যে আমরা 
ভনায়ালেই এই উলের জামাগুলো প্যাক? করে “সেনানির+ উত্তরে 
বয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং সেখানে প্রথম ক্রন্ট আগ্সির কমরেডদের 
উপছথার স্বরূপ প্রদীন করতে পারি। কিছুক্ষণ আলোচনার পর 
আমরা! সর্ব সপ্মতিক্রেমে এ প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে উল্ের জামাগুক্ণো . 
সবস্কে “প্যাক? করে রেখে দিজাম । 

ক্মামাকে এক জোড়া সোজ। দেওয়া হয়েছিল । ফোজার ভদাট: 
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বুনোনির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হুল চতুর্থ জণ্ট আগ্ির সৈনিকেরা' 
এ জিনিস বোনবার সময়ে আমাদের প্রতি কি গভীর সহান্থতৃতি ও" 
ভালবাপার প্রকাশ খটিয়েছে। কি ভালাবাস৷ প্রকাশ করেছে । 
ভারা 'কানজে'তে বেশীদিন অবস্থানও করেননি । এবং তাদের 
পোষাকও আমাদের চেয়ে বেশী ভাল ছিল না। সত্যি কথা বলতে 
কি, তাদের পোষাক আমাদেরই মত ছিল | শুধুমাত্র বাড়তি হিসেবে 
তারা একটা করে বাশের টৃপি ব্যবহারের জন্যে পেয়েছিলেন । 
আমাদের মত তাদেরও ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে প্রচুর 
গরম জামা-কাপডের প্রয়োজন ছিল । কিন্তু তবু তারা তাদের 
কথা না ভেবে, আমাদের প্রয়োজনের কথা ভেবেছেন । যখন আমি এ' 
সব কথা চিন্তা করলাম, তখন আমার হুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে 
পড়লো । 

সেই রাত্রে আমাদের বাহিনীর ক্যাডারের ছোট ছোট দলে 
বিভক্ত হয়ে আলোচনায় বসলেন। পার্টি গ্রপেরও আলোচনা; 
বসলো । আলোচনার বিষয়বন্ত ছিল, আমরা কি করে আমাদের 
মধ্যে শক্ত বাধন গড়ে তুগতে পারি,কি করে আমাদের কঠিন সমস্তা- 
গুলো সমাধান করে, আমরা আমাদের কর্তব্যের পথ উজ্জ্লগর 
করতে পারি। কর্ভব্য সমাধা করতে পারি। উপস্থিত সমস্ত 
সৈনিকেরাই আবার নতুন করে শপথ গ্রহণ করলেন যে, তার! অদম্য, 
এবং বীরোচিত শক্কিতে প্রাকৃতিক সমস্ত বাধা অভিক্রম করে জাপানী, 
সাঞ্রাজ্যবাদীদের প্রতিরোধ করার জন্যে উত্তর অভিসুখে যাত্রা: 
করবেন। 
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জলা-জংলা ভূমিতে আমাদের 


সরবরাহ কেন্দ্র/আাং ই-শাদ 
[১] 
১৯৩৬ সালের শরৎকালের প্রথম ভাগ । আমাদের দীর্ঘদিন মার্চ 
করে 'কেচু” নদীর তীরে এসে পৌছেছি। এ-নদী 'হলুদ? নদীর উত্তর 
অংশে এবং অত্যধিক জলা-জংলায় পূর্ণ । আমাদের বাহিনী এই জলা" 
জংলা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলো এবং 'সেনসির উত্তরে 
অভিযান চালাবার কথা চিন্তা করছিল । সকাল হতেই সৈনিকের! 
উপযুক্ত জায়গায় কাবু গাড়বার জন্তে বেরিয়ে পড়েছিল । আমরা 
ঠাণ্ডা জলে ছাত-সুখ ধুয়ে পরিচ্ছপ্প হবার চেষ্টা করছিলাম । অতকিতে 
নর্দীর জল অতিক্রম করে একট! আর্ত চিৎকার আমাদের কানে 
এলে] । আমাদের বাছিনী যুছুর্তে সচকিত হয়ে যাত্রা করবার জন্টে 
প্রস্তত হচ্ছিল। 
হঠাৎ ক্রুত পদধবনি শোন! গেল । আমি চোখ তুলে তাকালাম । 
দেখলাম একট! বেঁটে লোক চিৎকার করতে করতে আমার দিকেই 
ছুটে আসছে । আমার মনে হল, সে তার কমরেডকে অভ্যর্থনা 
জানাচ্ছে । কিন্তু শেষ বিশ্ময়ে দেখলাম, সে আমাকেই ডাকছে । 
«কমরেড ! আপনি কি আং ই-শান ?” 
প্ছ্যা !? 
“তাড়াতাড়ি আন্থন। কমানডার-ইন-চীফ, চু-ভে আপনার সঙ্গে 
'আলাপ করতে চান।” তিনি দুরে অন্ুলি নির্দেশ করলেন। 
আছি তাড়াতাড়ি সেদিকে এগিয়ে গেলাম । একজন শক্ত-সমর্থ 
মানুষ নবীর দিকে পিছন ফিরে ্লাড়িয়েছিলেন। তার মাথায় ছিল 
ষান্থের চামড়ার টুপি । বাতাসে আন্দোলিত হাচ্ছলো। আমার 
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পায়ের শব পেতে চু'তে জামাকে অভিনন্দন জানাতে ঘুরে ধড়ালেন।: 
জমি তাড়াতাড়ি তার কাছে পৌঁছ্বার জনকে আরো করিত পা 
চালালাম। 

“কমরেড ! আপনি কি সরবরাহের দায়িছ্ছে আছেন 1” 

আমি জবাব দিলাম, “হ্যা 1” 

“তাহলে আপনি এই সরবরাহ, কেজ্দ্রের ব্টনের দায়িত্বও 
আছেন ?” 

“আপনার কথাই ঠিক।” 

“ভালকথা। আপনি জানবেন কমরেড, এটা একট গুরুতর 
দয়িত্বের ব্ষিয়। আমাদের পিছনে দশ হাজার লালফৌজ রয়েছে।, 
এবং তার এদিকেই এগিয়ে আসছে । আমাদের মূল দপ্তরের নির্দেশ 
হচ্ছে চতুর্থ স্রণ আমির তত্বাবধানে যে সকল সেনা বিভাগ আগে, 
তার! তাদের চামরী গাইগুলে। (ঘা তারা যানবাহনের সাহায্যে তাদের, 
সঙ্গে সজে আনতে সক্ষম হয়েছে) আগত দশ হাজার সৈম্তাদের জঙ্গে 
রেখে ষাবো । এই বিস্তৃত জলা-জংল। ভূমি পার হয়ে যেতে এখনও 
আমাদের ছয় দিনেরও বেশী সময় লাগকে । সুতরাং প্রতিটি সৈনিক- 
কে প্রতিদিন চামড়া সহ আধ কিলোগ্রামেরও বেশী মাংস অথবা! 
মাটন দেওয়া সম্ভব হবে না। বাকীটা! আমাদের পশ্চাৎগামী 
সৈনিকদের জন্যে রাখতে হবে। নতুবা তারা এই জলা-জংল। ভূমি 
পার হতে পারবে না।” তিনি প্রতিটি শবকের ওপর জোর দিয়ে দিয়ে 
বলতে লাগলেন £ “ভেড়ার মাংসগ্চলেো। ভাল করে সিন্ধ হওয়া 
প্রয়োজন । যাতে তার চামড়াগুলে। পর্ধস্ত এ মাংসের সঙ্গে খাওয়া 
সম্ভব হয়। যাড়ের মাংস আরে বেশী করে সিদ্ধ করতে হবে। 
যাতে পাকস্থলা ও নাড়ী-ভূন্ডি পর্যস্ত আমাদের সৈনিকের খেতে 
পারে।” 

চুতে সেনানীদের ভাবণ দেবার জন্কে একটি মাটির মঞ্চে উঠে 
দাড়ালেন। তিনি এক হাত: তুলে ঘোষণ1 করতে লাগঙ্গেন ; 
“কমরেড! আপনার! জানেন যে, এই বিস্তৃত জলা -জংল! ভূমি পার 
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€য়ে সাখয়া একটা কঠিন কাকা । আমরা জাহানের লং-ার্টের অধ্যে 
'ধঙ কঠিন কাজ সাফল্যের বে উত্ভীণ করতে পেরেছি, এই বিভভৃত 
ভূমি অতিক্রম করে যাওয়া ও তার মধ্যে একটি বলে গণ্য হবে।: জি 
আমর সফলকাম হচ্ছে পারি ৷ কিন্তু ছিতীয় কণ্ঠ আবির কমরেডরা, 
যার! আমাদের পল্চাৎ রক্ষীদল হিসেবে কাজে নিযুক্ত, তারা আমাদের 
চেয়েও অপদার্থ। তাদের কপাল আহম্াঘের চেয়েও খারাপ । তারা 
এমনকি বনু উদ্ভিজও খান্ড হিসেবে পায়নি । কারণ অগ্রগামী পদাতিক 
পৈন্যদল তাদের যে পথ দিয়ে নিয়ে এসেছে, সে পথ সরু পথ। উত্ভিজ 
বলতে কিছু নেই। 

স্থতরাং আমাদের মুল মগ্তর ঠিক করেছে যে, গতকাল আমরা 
শঞ্রদের কাছ থেকে হত ভেড়া ও চামুবী গাই কেড়ে নিয়েছি, সে-সব 
তাদের জন্তে রেখে দিতে হবে । এমনকি আমর! যে সমস্ত চামরী 
গাই যানবাহন মাধ্যমে বয়ে এনেছি ফেগুলো। পর্যস্ত ছেড়ে যেতে 
হবে। সুজরাং মামাদের কাজ হবে হতদূর সম্ভব ওদের জন্তে রেখে 
এগিয়ে যাওয়া ।” 

তিনি তার বক্তব্য শেষ করতেই চারিদিকে আমাদের ধ্বনি উঠতে 
লাগলে।। আমাদের সমস্ত যোল্ধারা তাদের চামরী গাইগুলো 
আমাদের আগত ভাইদের ব্যবহারের জঙ্চে আমার হাতে ভূলে দিল । 
'ভারপর তারা বানা করলো। 

বক্তৃতা মঞ্চ ছেড়ে যাবার আগে চুতে আবার আমাকে স্মরণ 
করিয়ে দিয়ে বললেন £ “কমরেড ! আপনার যা কাজ ছিল তার 
'কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হল । আপনি আপনার ভধ্বতন অফিসারকে 
'বঙ্গতে ভূলবেন না যে, যেন কিছুই নষ্ট করা না হয়। এখন আমাদের 
কাছে ধাড়ের এক টুকরো মাংসও যথেষ্ট মূল্যবান । 


[২] 
 ্ৃতরাং আমরা ৩** জনেরও বেশী-সংখ্যক সৈনিক নিয়ে সরবরাহ 
কে স্থাগুনের কাজে লেগে গেলাম । এ কাজে সহযোগীতা করবার 
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খণ্ডে এগিয়ে এলেন আহাদের পশ্চাত্রক্ষ। বাহিনীর ওষ্নং. বিভাগের. 
সৈশ্ষস |. আনরা উবু গাড়লান এবং জন্তদের খাদের জ্যাড়ানে 
লুকিয়ে রাখলাম । যে ঘাস বনের উচ্চ! জামাছের চেয়েও বালের 
বেশী । এদের ওপর নজর রাখবার ব্যবস্থাও করা হল। এ ব্যবসার 
'দাছিত্ব নলেন রাজনৈতিক প্রতিনিধি । 
চতুর্থ ফ্ু$ট আমির সমস্ত ঠসনিকেরা এসে পৌঁছে গেল । জামরা 
আগেই জরগত ছিলান বে, ছিতীয় ভ্র্ট আমির অগ্রগামী ইলক্চদজ 
এখানে এসে পৌছাবার কিছুক্ষণ পরে তারা৷ এসে পড়বে । শুরা 
আমর] খাবার আয়োজনের কাজে পেগে গেলাম। কিন্ত সন্ধ্যার 
দিকে শক্রপক্ষ অতফিতে আমাদের জ্লাক্রমণ করে বসলে । ব্ামরা 
জাঘের গত্িরোধ করলাম বটে ভবে তারা! আমাদের বেশ কিছু চামবী 
গাই টেনে লিয়ে চলে গেল। 

দ্ি্ীয় রুষ্ট আমি হেড কোয়াটার্স পরিচালনা করছিল্গেন 
কনানডার হো। লাং। তিনি এখানে এসে পৌছালেন পাচ দিন পরে। 
দ্বিতীয় ফ্রণ্ট আগর সেনানীদের দেখবার আগেই আমরা ঘুর থেকে 
তাদ্দের গলার স্বর শুনতে পেলাম । তার দূর থেকে আমাদের তাবু 
লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতে লাগলে ॥ যাদও আমর! তাদের জন্যেই 
ৰেশ কয়েকাদন ধরে প্রতীক্ষায় ছিলাম। কিন্তু তারা এখন এসে 
পৌছাতে আমরা কেমন যেন অন্থতী বোধ করতে লাগলাম । তার 
একমাত্র কারণ আমরা বেশ কিছু ভাল ভাপ চামরী গাই শক্রদের 
'হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছি। 

হে] লাং এখানে এসেই দাবী করে বসলেন £ “সরবরাহের দায়িত্বে 
কে আছেন ?” 

“সামি, কমানভার !” আমি দৌড়ে গেলাম । তারপর তিনি পণ্ডর 
মাংস কিভাবে বিতরণ করা হুবে তার বিসদ বিবরণ চাইলেন। আমি 
আমার পুর্ধ-নির্দেশ তাকে জানালাম এবং সেইসঙ্গে শত্রুর আক্রমণে 
যেকচি ঝাড় আমরা হারিয়েছি সে কথাও তাকে জানানো! হল। 

ওতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে লা, তিনি হাত: তুলে জবাব 
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দিজেন। “আমাদের - খানিয়ে রাখে এমন কোন শক্তি নেই” ভিনি, 
খান সরবরাহ সমস্থ। সম্পর্কে মারো! ভাগভাবে গানবার জক্ডে 
আমাদের অনেককেই নানা প্রশ্থ করতে লাগলেন । তারপর হো! লাং. 
অত্যন্ত বত্ের সঙ্গে হিসেব কষে প্রতিটি সৈনিকের প্রতিদিন মাংস. 
সরবরাছের মোট অংশ থেকে মাধ কিলোগ্রাম কমিয়ে দিলেন । এবং 
প্রতিটি সৈনিককে জানিয়ে দিলেন যে, তার যেন বাকী খান্ধের 
অংশটুকু মাছ ধরে মিটিয়ে নেয়। সৈনিকদের মাংস এবং যান 
সরবরাহের পর আমরা কমানভারদের খান সরবরাহের কাজে 
নামলান। আমি হো লাং-এর খান্ঠ তার দেহরক্ষণর কাছে পৌছে 
দিপাম। কিন্ত তিনি সে খাস্ক নিতে অন্বীকার করে বললেন : 
“ফিরিয়ে নিয়ে যান 1” তখন আমি বার বার তাকে খান গ্রহণের 
জন্তে অন্ভুরোধ জানাতে লাগলাম । আমি বললাম আপনি যদি 
খা গ্রহণ না! করেন তবে তিনি কিভাবে এত পথ মার্চ করে ঘাবেন। 
আমার এই কথায় তিনি মাংস গ্রহণ করে আবার আমাকে কিরিয়ে 
দিলেন। 

"ব্যস্ত হবেন না কমরেড,” তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন £ 
“আষফি আমার নিজের খাস্ক নিজেই জোগাড় করে নেব। আমার 
অংশ আগত সৈনিকদের জন্তে রেখে দিন ।” এতে আমার হতবুন্ধির 
ভাব দেখে তাঁন মাথা তুলে উচ্চৈম্বরে হেসে উঠে, মাছ ধরবার ভঙ্গি 
করে বেরিয়ে যেতে যেতে ঠাট্টা করে বললেন; “অপেক্ষা করুন। 
দেখতে পাবেন। আমরা নিজেরাই আমাদের খান জোগাড় করে 
নেব” সত্যি কথা বলতে কি, যখনই আমাদের সৈম্যদল বিশ্রামের 
জন্যে ঘাটি গেড়েছে, তখনই তিনি মাছ ধরবার দায়িত্ব নিয়েছেন । 


| ৩] 
দ্বিতীয় জট আগির শেষ দল যখন এসে হাজির হল, তখন 
আমাদের কর্তব্য কর্ম এবং দায়িত্ব শেষ হল। আমরা আমাদের. 
কমর়েডদের পদাঙ্ছ অন্থুসরণ করে এগিয়ে যেতে লাগলাম । 
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সাহনে এসে ধাড়ালাধ। পট ঘন বনে ঢাকা? সাধনে কাথাঞি 
পথ এখং দিনরাত বন্ঠগাস্তর আনাশবোনা। আমরা সেই পথ ধরে 
চলতে গুরু বায়লাম। শেষে অরণ্যানী এত হন এবং শস্ীর হয়ে 
এলো যে, আমাদের পথ চগ। দায় হয়ে উঠলো । আমরা আর চলার 
পথ খুজে পেলাম না। তখন বাধ্য হয়েই আমাদের পথগ্রদর্শকনকে 
থাষতে হল। এমনকি সামনে কোন যান্ুষের প্গচিন্চ পর্যন্ত নেই। 
যিনি পথ পরিষ্কার করতে করতে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি 
দৌড়ে এসে প্রশ্ন করলেন, “তাহলে এখন আমরা কি করবে ।” এই 
প্রন্ধ আমাদের সকলেরই। আমরা সকলেই প্রশ্বটাই আশ! 
করছিলাম। কিন্ত আমর! যদি পথ চল বন্ধ করি, তাহলে আবার 
আমরা আমাদের মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিষ্প হয়ে পড়বো এবং ফলে 
আমাদের সমস্যা আরে! বাড়বে । শেষে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, 
আমর] এগিয়ে যাব । হঠাৎ সামনে কিছু সৈম্ক আমাদের নজরে 
এলো । আমরা ভাবলাম, জামাদের মূল বাহিনীর কিনতু অংশ। 
কিন্তু হূর্ভাগ্য ! আমর! কাছে গিয়ে দেখলাম, এর! সবল বাহিনীর 
কিছু অংশ নয়। এর! ষষ্ঠ আম্মি প্র,পের কিরছংশ। এদের এখানে 
পাহারাদার করে পাঠানো হয়েছে । যখন সৈচ্েরা মার্চ করে বাবে 
তঙ্ধন এদের কাজ হচ্ছে পাহারা দেওয়া। স্মৃতরাং বুঝতে পারা 
যাচ্ছে যে, এর খান্ধের অভাবে এদের কর্তব্য কর্ম সমাপ্ত করতে 
পারেনি। এমনকি এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, এগিয়ে যেতেও 
পারেনি। বেশী সংখ্যক সেনানীরাই ভূমিতে শুয়ে আছে। এমনকি 
তাদের মধ্যে কছু আবার অজ্ঞান অবস্থা । 

আমর! তাদের ধরে বসবার জন্তে ছুটে গেলাম। 

রক্ষী দলের রাজনৈতিক উপদেষ্টা বললেন, “আপনারা! এগিয়ে 
যান, কমরেড । চঙপতে থাকুন। আমরা আপনাদের এখানে ধরে 
রাখতে চাই না।” তিনি মৃদ্থ গলায় কথা বলতে বলতে খাযলেন 
এবং আবার বলতে শুরু করলেন, “আপনাদের দেখে আমর! মনে খুব 


টি 
নমঃ 


শান্তি পাচ্ছি। : লাপনারা যখন: আমাদের মৃজ বাছিনীর সঙ্গে 
মিলিত হবেন, তখন আমাদের পক্ষ খেকে নেতাদের জানাবেন যে, 
পার্টি যে দায়িত্ব আমাদের দিয়েছিঙ্গ আমরা তা? পালন করেছি । 

কিন্তু আমরা কখনোই এদের এভাবে মরতে দিতে পারি না। 
আমাদের হাতে এখনও একটি বড় আছে। যার পিঠে আমাদের 
বন্দুকগুলে। আসছে । আমর! যাড়টিকে হত্যা করতেও অনিচ্ছুক । 
কিন্তু উপায়হীন হয়ে জাঙ্গাদের তাকে হত্যা করতেই হবে এবং 
ধ্বামাদের সতীর্থদের ভোজে লাগাতে হবে। 

আমর] এই বিস্তৃত অঙ্গা-জংল। ভূমি পার হুবার কয়েকদিন পরেই 

আবার আমাদের এই দজটির সঙ্গে দেখা । যোদ্ধারা আমাদের দেখে 
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরলো । আমর। সমস্বরে 
চিৎকার করে বলতে লাগলাম £ “আমাদের বিজয়ে আমরা গধিত। 
আমরা খুশি। আমরা আমাদের শপথ রেখেছি । অ:নক: পরিশ্রম 
এবং প্রচষ্টার পর আমরা এই বিস্তৃত জনা-জংলা! ভূম,্চপার] হয়ে 
আসতে সক্ষম হয়েছি।” 
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জটিল পর্বতমালার ওপরে /৪ শীরেজপঞন। : 


যখন আমরা জটিল পর্যতমালার পাদদেশে এসে শি হলাম, 
তখন মূল দপ্তর আমাদের সরবরাহ বিভাগকে নির্দেশ দিলেন যে, 
আমরা আজই অপরাহ্ণ আড়াইটার মধ্যে সৈম্তদের খান প্রস্বত 
করবার জন্যে যেন এই পর্বতমাপার অপর দিকে চলে যাই | 
ভোর তিনটেয় আমরা বেশ একটা পরিচ্ছন্ন প্রাতঃরাশ শেব 
করলাম । আমরা আমাদের নির্ধারিত খাদ্য থেকে তুই তৃতীয়াংশ খাস 
প্রতঃরাশের কাজে লাগালাম। ভার্থাৎ আমরা প্রঃতজন ছ' আউব্স- 
এরও কম থাগ্ঠ-_বন্ত শাক-সব্জির সঙ্গে সিন্ধ করে খাবার ব্যবস্থা 
করলাম। ভোর সাড়ে তিনটের সময় আমরা অস্তমিত চন্দ্র এবং তারা- 
দলের আলোতে ঘাত্রা শুর করলাম। অগ্রগামী দল আমাদের পথ 
দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো ৷ আল্প আঘাত-প্রাপ্ত সৈনিকদের 
ঘোড়ার পিঠে তুলে দেওয়া হল। এবং গুরুতর আঘাত-প্রাণ্ 
সতীর্থদের স্ট্রেচারে শুইয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর! হল। আমর! 
ংকীর্ণ গিরিপথ ধরে শ্রেণীবন্ধভাবে এগিয়ে যেতে লাগলাম । ধারালো 
পাথরের কোণাগুলো৷ আমাদের খড়ের জুতো ভেদ করে, সোজান্ুজি 
পাতে বিধে যাচ্ছিলে। 
সামনের উপত্যক। থেকে ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে অপর্যাপ্ত ধুলো 
বালি আমাদের চোখে মুখে তীব্রগতিতে আঘাত করছিল এবং শাসন 
করাছিল। অন্ুমানে বোঝ। গেল ঝড় আমতে আর বাকী নেই। 
আমাদের যদি সময় মত এই পর্বতমাল! পার হয়ে যেতে হয় তবে এই 
ঝড়ের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় নামতে হবে। দেরী করলে ওধু মাত্র যে 
সারারাত এই তুষার ঝড়ের মধ্যে খালি পেটে কাটাতে .হবে ভাই 
নয় । আমাদের কর্তব্য কর্ণেও অবহেল। করা হবে এবং আমাদের 
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উদ্দেশ্য ব্যর্থ হছবে। আহি খড়ি ধরে সময় ছিলেব কষে জামার দজ্গকে, 
তাড়াতাড়ি করতে বলছিলাম । গতি বাড়াবার জন্তে চাপ দিচ্ছিলাম। 
তখন অনে হচ্ছিলো সময় দ্রেত চলে যাচ্ছে এবং আমাদের গতি 
ক্রমান্বয়ে ধীর হয়ে আসছে । মানুষের পা-গুলো। যেন মানুষের 
শাশনের বাইরে চলে যাচ্ছে । ওর] যেন বিভ্রোহ ঘোষণা! করছে। 
প্রত্যেকের পা-গুলো এত ভারী হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের আর 
টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিলো না। প্রতিটি পদক্ষেপের জন্বে 
প্রচণ্ড পঞ্জিগ্রম ও চেষ্টার প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল । 

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই । কারণ টানা একমাস পদ যাত্রায় 
আমরা একদিনের জন্যেও ভর-পেট খেতে পানি অথব। একরাস্রি 
ভাঙল করে ঘুমোতে পারিনি । ক্রমাগত পরিশ্রমে আমাদের পেট বত 
খালি হয়ে আসছে, ততই বেন্ট জোরে বাধতে হচ্ছে । এমনকি আমরা 
চলতে চলতে ঘুষিয়েও পড়ছিলাম । কাধের বোঝা এক কাধ থেকে 
অন্ক কাধে আনা হচ্ছিলো! এবং হাতের লাঠি এক হাত থেকে অন্য 
হাতে স্থানাস্তরিত করা হচ্ছিলো । এমনকি একটা জলপাত্রের ওজনও 
মনে হচ্ছিলো আধ টন ভারী। সবচেয়ে বেশী কষ্ট হচ্ছিঙ্গো 
ফ্ররেচার বাহকদের | স্ট্রেচার বহন করে কবে তাদের কাধ লাল হয়ে 
গিয়েছিল এবং ছিড়ে গিয়েছিল । স্্রেচার স্বাতে দাত থেকে পড়ে ন। 
যায় মেইজন্কে তাদের পথ দেখে দেখে এবং জত্যন্ত মনঃসংযোগে 
চলতে হচ্ছিলে। 

কেউ কোন কথা বলছিল ন1। কারণ মুখ খুললেই বাতাসের 
সঙ্গে শরীরের শক্তি বেরিয়ে বাবে এই ভয়ে । এমনকি গল্পকার ওয়াং 
এবং সান টা--কাং, ধারা আমাদের দূত, স্তারাও কোন কথা৷ না বলে 
পথ চজছিলেন। মাত্র একটা শবই আমাদের কানে আসছিল, সেটা 
আর [কিছুই নয়, একে অপরকে পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দেবার 
আব। 

আমাঞ্ধের রাজনৈতিক পরিচালক চ্য।ং বিনি দ্বামার ঠিক 
পেছনেই আসছিলেন তিনি হঠাৎ বলে উঠজ্ন, “সান টা-কাং- 
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আপনি এত নীরব কেন?” 

“আমি জানি কেন,” গ্যাং বলেন, “বাড়ীর জন্ডে মন কেহন 
করছে ৮ 

কথা শুনে আমি অবাক হলাম। যুবক সান ১৩ বছর বয়সে 
'সমিতে যোগ দিয়েছে । এবং এই দীর্ঘ জীবনে এক দিনের জন্েও 
বাড়ী বাবার ইচ্ছ। প্রকাশ করেনি । লান নিজেও ফেমন যেন ছত- 
বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল । তখন ওয়াং আবার চলতে শুরু করলেন, 
“এই জটিল পরধতযাল। সানের কাছে বাড়ীর মত ছিল । এই পর্বত- 
মালার চারিদিকে ফুলে এবং ফলে ভরা” | [ এই জটিল পর্বতকে একটি 
বানরের বাসস্থান রূপে বর্ণনা কর! হয় । বানরটির নাম ছিল “লান'। 
তাকে বল। হয় যে, তিনি ছিলেন পশ্চিমের তীর্ঘ-বাতআ্রীদের অন্ততম 
ব্ক্কি। ১৬শ শব্গীতে এ প্রসঙ্গে একটি পৌরাণিক উপন্তাসও লেখা 
হয়। সেই উপন্যাসে দেখানো হয় যে, কি করে এই বানরটির ওপর 
'অবিশ্বাম্ত ক্ষমত। আরোপ করা হয়েছিল। ] কথ! গুনে রাজনৈতিক 
পরিচালক চ্যাং এবং জামি ছ'জনেই ছেসে উঠলাম । 

ওয়াং-এর কথা শুনে সান বেশ উৎসাহ পেল। সে দৌড়ে ওয়াং- 
এর পাশে এসে দাড়ালো! । সানের পেছনে যারা ছিল, তার এই 
| ছাসি-ঠাট্টার রস উপভোগ করবার জন্যে এগিয়ে এলে! । ওয়াং 
তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় ফিরে এসে চিৎকার করে বললেন, “এই 
জটিল পর্ততের বানরটিকে আমাদের সান টা-কাং অন্ুয়োধ করে 
বলবেন যে, তিনি হেন এই জটিল পবতটি সরিয়ে নিয়ে আমাদের 
পেছনে যে সেনাদল আছে, তাদের আসবার পথ করে দেন। কারণ 
তার নামও ছিল “সান । আজকে বিনি অনুরোধ করবেন, তার নামও 
“সান” নীরব উপত্যকার সুহুর্তে হাসির কলরব ছড়িয়ে পড়লে! । 

এরপর আধি সময় পরীক্ষা করবার জন্তে আমার খড়ি বার 
করলাম। কিন্তু রাজনৈতিক উপদেষ্টা ভার ঘড়ি বন্ধ করলেন | ভার 
চোখে একটা সার্থকতার ছাপ ছড়িয়ে পড়তে দেখ গেল । এই পর্বত 
' জতিক্রষের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল সাফল্যের পরক্ষেপ। 
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অতকিতে একট! উত্তেজন! অগ্রগামী সেলাদলের অধ্যে ছড়িয়ে 
পড়তে দেখা গেল । একটা অণ্ডত-সংবাদ শোনা গেল £ এষ পৰতে 
একটা আকশ্মিক ঝড় উঠেছে ূ 

এই সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে ধুলোর একটা বিশাল তপ্ত পর্বতের 
পিছন থেকে উঠে এসে নুর্ধকে ঢেকে ফেললো । বাতাস হি পশুর 
মত গঞ্জন করে তেড়ে এলে। ৷ বুলস তুষার আমাদের চেখ-এখ 
ঢেকে দিতে লাগলে! । আমাদের সৈনিকেরা হাত ধরাধরি করে 
মাটিতে বলে পড়লো | আমাদের পেছনে যে জলপাত্রটি বাধা ছিল, 
ত। দিয়ে আমরা সামনের পাহাড় জম! বালি সরাবার চেষ্টা করতে 
লাগলাম। ধীরে ধীরে আধার নেমে এলো। যদিও এখন নধ্যাহ। 
অগ্রগামী দলের দূত শোকসংবাদ নিয়ে হাজির হল £ «এই বড় 
আমাদের অনেক কমরেডকে গিরিখাদে ফেলে দিয়েছে ।” এইজম্কে 
নির্দেশ এসেছে যে, আমরা! ফেন রাত্রে তাবু না খাটাই। 

রাতে ঝড়ের গর্জন একটু কমলো। আমরা আগুন জেলে 
আহতদের জ্ে গরম জল তৈরী করতে বসলাম। যাদের পোষাক 
ভিজে গিয়েছিল তাদের পোষাক পাল্টাবার ব্যবস্থা করলাম। 
ঘোড়াগুলো গাছের পাতা একটু এক্টু করে খেতে লাগলো। এখানে 
ঘাসের কোন আয়োজন ছিল না। আমরা ছুটি ঘোড়া হত্যা করে 
আহতদের মাংস খেতে দিলাম। হাড়গুলে! দিলাম কমাঁদের। 
পরদিন সকালে প্রাতংরাশের জন্তে আমরা বিছু শস্য সরিয়ে 
রেখেছিলাম । যাতে আমরা পধত-শীর্ষে আরোযহণের শত্তিটুকু সঞ্চু 
করতে পারি। | 
_ ঘাত্রার আগেই আমর! খবর পেলাম যে, পর্বতের ওপরে জোর 
ঝড় চলছে। আমর! অনায়াসেই অন্কুমান করে নিতে পারলাম যে, 
তাহলে এ ঝড়ের সঙ্গে তুষার- -পাঁতও ঘটছে। সত্যি.কথা বলতে কি, 
তখন ওপরে অবিরাম তুষার-পাত ঘটছিল। 
 শ্রতীর রাতে রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও আমি ঘুমন্ত সৈনিকদের 
পরিদর্শনের কাজে গেলাম । জোরে তুষার-পাত ঘটছিল। ঘন তুষার 
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গাছগুলোতে এক ফুট জন্বা হয়ে কূলছিল।' 'জানেক জঙস্ত আগুন 
তুষারের চাপে অন্তর সরে এসেছে । ফলে 'সমীাগের অনেক সৈন্ক' 
ঘুমস্ত অবস্থায় পুড়ে গেছে! আমর! সঙ্গে সঙ্গে খোঞ্জ' করবার চেষ্টা 
করলাম বে, আহতদের অবস্থা মারাত্বক ০০ 
চাপা পড়ে গিয়েছিল তারা এখন কোথায় | 

পরিদর্শনের কাজ শেষ করে আমর] আমাদের ভাবতে কিরে 
এলাম । রাজনৈতিক উপদেষ্টা কোনদিনও স্বাস্থ্যবান ছিলেন না। 
এখন আকশ্মিকভাবে সার শ্বাস ক? শুরু হল। ভীরা ঘাড়ে এবং 
মুখে রক্তিমাতা ফুটে উঠতে লাগলে! । আমি তার পিঠ মাার্ন করে 
দিতে লাগলাম । এবং যতক্ষণ না! তিনি ০০০ হকেন, আমার 
এই কাজ চলতে লাগলো । 

তিনি হেসে একটা গাছের ডাল আঞ্নে ছুড়ে ফেলে দিয়ে 
বললেন, “প্রবীন হু! আমার সন্দেহ হয় যে, পৃথিবীতে এমন কোন 
চিত্রকর আছেন কিনা, যিনি এই সুন্দর তুষার-পাতকে যথাযথভাবে 
আঁকতে পারবেন ।” তিনি অতীতের একটি তুষার-পাতের স্মৃতি মন্ছন 
করলেন। তিনি বললেন, “তখন তিনি একজন তৃম্বামীর অধীনে কাজ 
করতেন। একদিন রাত্রে প্রচুর তুষার-পাতের মধ্যেও তাকে কাজ 
করতে হয়েছিল । ভিনি যখন একটা ঘোড়ার আস্তাবলে শুয়ে শুয়ে 
কাপছিলেন, তখনও তার ভূম্বামী হুকুম করছিলেন যে, ঘোড়াটাকে 
যেন ভালভাবে আচ্ছাদিত কর] হয়। তার যেন শীত না লাগে। 
কিন্ত সে-সব পুরোনো দিনের কথা” তিনি বলতে লাগলেন, “এখন 
আমাদের বর্তমান অবস্থায় ফিরে আসতে হবে। আজকের খবরে 
দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের পনেরো! জন স্্র্চার বাহন নিখোজ হয়েছে। 
যাইহোক, আমাদের এ ক্ষতির বিরদ্ধে লড়তেই হবে। আগামীকাল 
অবস্থা আরো খারাপ হৰে 1? 

“এই গভীর তুষার-পাতের' মধ্যে আমরা বলতে পারি না যে, 
আমাদের এই পথের শেষ কোথায়। কোথায় গিয়ে আমরা সহজ 
হতে পারবো ।” 
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ওটাই জপ 
গোষ। ফার! যেন ভা্ছে ২. *বিজাীয নেড়া, রাজনৈকিক উপরেষ্টা 
দেখলাম যে, একজন মানুষের লাপাদসটক ব্যাণেজে বাধা । আামাদের 
উদ্দেন্যে হত্্রণার কাতরায়েছে। শরীরের জর্ধেরে ভাবুর বাইরে তুয়ারে 
চাক1। ছিলি আমানের জেখে অনেক কষ্টে মাথ! তুললেন । আমরা 
তখন চিনতে পারলাম যে, ইনি হচ্ছেন আমাদের সন্ত বিভাগের 
কমানতার চ্যাং। 

আমর। তাড়াতাড়ি গ্ভাকে জামাদের ঠাবুতে কুলে এনে আগুনের 
সামনে হাজির করলাম । 

আমি কিছুতেই ধারণ। করতে পারলাম না যে, এই গভীর রাতে 
গড তুষার-পাভের মধ্যে তিনি কিভাবে এত ভয়ানকভাবে আহত 
হঝ্েন। 

তিনি ঘুরে ঘুরে আমাদের দিকে তাকাতে লাগলেন। তার 
ছোখের পাড়! ভারী হুয়ে আসতে লাগলেো।। “আপনি এইমাত্র বা 
বললেন আমি গুনেছি। আমাদের অবস্থা! জামর। প্রত্যেকেই জানি । 
আ-বিহয়ে জামিও চিন্ত] করেছি। আপনি হয়তে। এখানে আমাদের 
ছেড়ে চল্ধে যাবেন!” কোনপ্রকার আপত্যিন্চক প্রশ্থ না করে 
তিনি মে সঙ্জে জবাব ছিলেন : “বিপ্লবকে খীচিয়ে রাখতে জানি 
চলে হাব।* 
“লালফৌজে॥ প্রতিটি সৈনিক হচ্ছে বি্রবের এক একটি বীজ । 
আমরা বতক্ষুণ বেছে আনি, আপনাকে ছেড়ে যেত্ধে পারি না।” 
রাজনৈতিক উপদেষ্টা কথা ব্লতে বলতে কাশতে লাগলেন । 
“আমিও এবিষয়ে চিন্তা করেছি। আমাদের বিশ্ব-শক্তিকে 
বাজিয়ে রাখবার জনকে...” দ্িনি কার সল্প প্রেড়াশের জনকে ধাতে 
মাত চাপলেন। কিন্তু উত্তেজনায় ভার মুখযু$ল বামে ভিল্পে উঠতে 
লাগলে!) 'ভিনি তাড়াতাড়ি তার ফুখমগুলে একবার হাত বুলিয়ে 
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বায়ার কল্পুতে আগলেন ; “আমি এবিষয়ে ভালতাবেই চিনা 
-কৃরেছি। | ক্কোনের মধ্য বিয়ে দীর্ঘ পথ আমরা আমাদের সৈথিকদের 
বন করে এনেছি । কিন্ত জামানের জন্তে মানস! গেছে এমন জোক 
ক'জন? আমার জত্তে কোন কমরেডের মৃত্যু হোক এটা জমি চাই 
না। বিশ্বকে শেষ করবার জন্তে জাপনাদের বেঁচে থাকা প্রয়োজন” 
বক্তার চোখ ছুটো। ধীরে হবীরে বন্ধ হয়ে এলে! । 

জামর! তার নাম ধরে ভাকলাম। কিন্ত তিনি সাড়া দিলেন না। 

বাইরে অবিরাম তুষার-পাত ঘটছে। তঠাবুতে আগুনের দি 
“অতফ্চিতে উজ্জল হয়ে উঠলে! । 

গভীর রাত অতিক্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার হাতে হাত 
রেখে নতুন উদ্ভমে হাত্রা শুরু করলাম । হদিও জামানের রাজনৈতিক 
উপদেষ্টা অত্যন্ত ছর্বল, তবুও তিনি অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে পথ 
চলতে লাগলেন। হখন আমরা কোন খাড়াই পথ ধরে এগিয়ে 
যাচ্ছিলাম তখন তিনি বার বার আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলতে 
লাগলেন : “সাবধান কমরেড ! সাবধান ।” ভার ভয়ানক কাশির 
জন্যে সে কথ! চাপ! পড়ে যাচ্ছিলে।। 

এখন আমরা একটি খাড়াই পর্ধতের পাদদেশে এসে হাজির 
হয়েছি । গতরাতে আমাদের অগ্রগামী দস এখানেই ঘাটি 
গেড়েছিল। আমর! দেখলাম ঘন তৃষাষের নীচে আমাদেরই একজন 
সেনিক রাস্তায় জমে আছে। হাত ছুটো শক্ত সুঠো করা। হাতে 
পার্টির সদন্তূক্ত কার্ড ও কিছু রৌপ্য ডঙ্গার। কার্ডে লেখ! আছে £ 
“লিউ চী-হাই, চীন! কষুনিষ্ট পার্টির সদস্ত। ভর্তি ১৯৩৩ সালের 
মার্টে।” 

কার্ড এবং রৌপ্য যুঞ্জ! কটি হাতে নিয়ে আমি মাথা নত করে 
'নিষ্বাস নিয়ে বললাম £ “কমরেড চী-হাই, শান্তিতে বিশ্রাম করুন। 
আমি আপনার কার্ড ও সদস্ততৃক্কির বাকী চাদ পার্টিকে দিয়ে 
দেব ।” 

আমানের উপদেষ্টা খাড়াই পর্বতের সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখবার 
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চেষ্টা করলেন যে, আমাদের কোন স্র্চারবাহৃককে দেখা বায় কি না। 
আমাদের অনেক আহত সৈনিকও তাকে দেখে চোখের জল ফেঁলডে 
লাগলে! । সকলেই বুঝলো যে, তিনি আর হাটতে পারবেন না। 
তার হেঁটে যাবার আর কোন শক্তি নেই। একক্ন স্ে্র্টার-বাহক-- 
কে পাওয়া গেল । সে বগল ; “আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা 
আমাদের কাজ যে-ভাবেই হোক শেষ করবো !” 

আমাদের সেনানীরা এগিয়ে ষেতে লাগলো । আমাদের 
রাজনৈতিক উপদেষ্টা! সেই তুষার শীর্ষে ঝড়ের নধ্যে দাড়িয়ে রইলেন। 
তিনি সার সমস্য শক্তি দিয়ে অবিরাম কাশতে কাশতে সৈনিকদের 
উৎসাহিত করবার জন্যে বলতে লাগলেন £ “সৈনিকরা ! আপনারা 
এগিয়ে হান ! এগিয়ে যান 1” 

তার কর্কশ গলার স্থর হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল । তিনি তৃষাবে পড়ে 
গেলেন। তার রক্ষা চিৎকার করে উঠলো £ “আপনি উঠন ! 
উঠুন!” তিনি ধীরে ধীরে চোখ খুলে তার আশপাশের লোকদের 
দিকে ভাকালেন। এবং একবার অগ্রগামী সেনাদলকেও দেখে নিলেন। 
তিনি অনেক কষ্টে আবার নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দীরড়য়ে বলতে 
লাগলেন ; “এগিয়ে ধান 1” তার সুখে হাসি ফুটে উঠলো । তিনি 
জবার বলতে লাগলেন : “আসমও এগিয়ে এসেছি । কনরেড! 
চীনের জনগণ আমাদের অপেক্ষায় আছে ।” তিনি তার রক্ষীর গালে 
নিজের গাল চেপে ধরলেন । আমার সঙ্গে কর মর্দনের চেষ্টা করলেন । 
তারপর স্ৃত্যুপ্ন কোলে চলে পড়লেন। 

আমরা তুষারের মাঝে কবর খুঁড়ে চোখের জলে স্তাকে সমাহিত 
করলাম। তারপর সার ঘবড়িটা পকেটে রেখে উত্তর বাতাসের গভীর 
তৃষার-পাতের মধ্যে আমাদের অগ্রগানী দলের পদাক্ক অনুসরণ করে: 
এগিয়ে গেলাম । 


আমাদের চৈম্াদলের “রাজনৈতিক : 
প্রতিনিধি ওয়াং” |চাও দীষ্ষেজ-চেং : 


১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে আমি ৩১ নং সেনাবিভাগের 
হাসপাতালে নার্স হিসেবে বদলি হয়ে গেলাম। যখন সেখানকার 
কমরেডরা শুনলো৷ ঘে, আমি দ্বিতীয় বিভাগের সৈম্যদলে ছিলাম, 
তখন তারা ঈর্ষান্বিত হয়ে বললো : “আপনার ভাগা ভাল ষে. 
আপনি আমাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি ওয়াংসএব সৈম্ক বিভাগে 
থাকবার স্থযোগ পেয়েছেন । এবং এতে আপনার ভালই হয়েছে ।” 
আনরা যদ রাজনৈতিক প্রতিনিধিকে আমাদের সেনাবিভাগে পেতাম 
তবে কেমন হত? আনি যখন মনযোগ দিয়ে এই কথাগুলো গুন- 
ছেলাম, তখন আমার মত বয়সেরই একজন কমরেড হঠাৎ আমাদের 
কাছে ছুটে এসে বিশেষ আস্তরিকভার সঙ্গে আমার হাত চেপে 
ধরলেন। তার অবস্থা দেখে মনে হল আমরা যেন দুজনে বহুদিনের, 
পুরোনো বন্ধু। 

যিনি এতক্ষণ আমার সঙ্গে কথ! বলছিলেন, তিনি এই ব্ভাগ্গের 
রাজনৈতিক উপদেষ্টা। তিনি আগন্তককে দেখে বললেন £ “আপনি 
ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কমরেড ঢা-ও আপনার বিভাগে 
কাজ কবরার জচ্গে এসেছেন । আপনি একে আপনার সঙ্গে নিয়ে, 
যাঁন।” 

“আমি তাকে নিয়ে যাবার জঙ্গেই এখানে এসেছি ” তিনি বেশ 
উৎসাহের সঙ্গে কথাটা বললেন। | 

আমি যখন তাকে অন্তুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছি, তখন রাজনৈতিক 
উপদেষ্টা আমায় বললেন ; “কমরেড ওয়াং সহি-সেং এঁনাকে বর 
নিতে ভুলবেন না 1% রা আমি বুঝলাম যে, এই তন্রলোকের 
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নামও হচ্ছে ওয়াং। তাহলে রাজনৈতিক প্রতিনিধি, ওয়াং-এর নাম 
যে আমরা শুনে আসছি; ইনি কিসেইব্যক্তি? আমি এক পলক 
তার দিকে তাকালাম । দেখে মনে হল বয়স ১৭। তার বেশীনয়। 
'জর্থাৎ জমার চেয়ে বয়স খুব একটা বেশী হবে না। এত অল্প বয়সে 
রাজনৈতিক উপদেষ্টার গঙ্দ পেতে বড় একটা দেখা যায় না। 

আমর! আয়াদের সেনা নিবাসে এসে উপস্থিত হবার পর তিনি 
'আামাকে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে সাছাব্য করলেন। তারপর প্রশ্ম 
করলেন যে, আমি কবে লালফৌ:জ যোগ দিয়েছি এবং তার আগে 
কি করতাম । আমি আমার ইতিহাস জানাবার পর তিনি মাথা নেড়ে 
বললেন, “আমি লালফৌজে যোগদানের জাগে অত্যন্ত ভীতু লোক 
ছিলাম। তার কথ। শুনে বুঝলাম যে, আমরা ছ'জনেই গরীৰ পরিবার 
খেকে এসেছি। গরীব পরিবারের জীবনে সুধী হবার একট। রান্তাই 
খোলা ছিল লালফৌজে যোগ দেওয়! এবং স্থানীয় শ্বেচ্ছাচারী 
শাশকদের সঙ্গে ধুদ্ধ করে ভাদের জমি কেড়ে নেওয়া” তিনি কথা 
বলতে বলতে থামলেন এবং মেঝের একটা জায়গা লক্ষ্য করে বললেন, 
“আপনি এই জায়গায় ঘুমোবেন। আপনার কিছু প্রয়োজন হলে 
আমাকে জানাবেন। বাইছোক, আমাদের জিনিস-পজ্র এই সেনা 
বিভাগের সকলেই ব্যবহার করতে পারবে 1” 

তিনি আমার পাশে দাড়িয়ে আমার কাজ বুবিয়ে দিচ্ছিলেন। 
তিনি বগলেন, “লালফৌজে সেবার কাজ গ্রহণ করাও একটা 
সন্মানের কাজ । আময! আমাঙ্গের সেবার কাজ এত ন্ুন্দরভাবে 
করবে যে, জামানের আহত এবং অসুস্থ বৃদ্ধর! ভাড়াভাড়ি হাসপাভাল 
ছেড়ে চলে যেতে পারে। কারণ এতে বিপ্লবের সাফল্যের গতি 
'ঝাড়িবে । 

দ্রলোক সত্যিই ভাল কথা বলতে পারেন। এবং আমি হা 
জানি, তার চেয়ে জনেক বেষ্ট জানেন-ও। পরে আমি জানতে 
পেরেছিলাম তিনিই হচ্ছেন আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি ওয়াং-_জআমরা 
“সেনা বিভাগের নেডা। যদিও তার এই-__“প্রতিনিহি পি অন্ত 
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হাসপাতালের কর্মীর। ঠাকে দিয়েছিল ।” | ২ 

জুন মাসে আমরা 'বুছোঃ থেকে যাত্র। করেছিলাম । বু 
হচ্ছে সেচুয়াং প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমের একটি শহর। তারপর 
আমরা প্রবেশ করেছিলাম একটি বিস্তৃত জলা-জংল! ভূমিতে-_বল। 
যেতে পারে একটি বৃহৎ প্রসারিত জলাভূমি, ধা কাদ! ও পচা খাসে 
আকীর্ণ। আমাদের পক্ষে এই বিস্তীর্ঘ এলাকা পার হওয়া অত্যন্ত 
কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল । কমরেড ওয়াং সী সেং সমস্ত পথ আমাকে 
তার পাশে রেখেছিলেন। আমরা যখন আমাদের পর্ধায়ের হাত্রা 
শেষ করে তাবু গাড়লাম তখন আমি ভয়ানক অনুষ্থ। এত জনুস্থ: 
ষে নড়াচড়া অসম্ভব । আমি আর চলতে না পেরে শুয়ে পড়ঙ্াম। 
ওয়াং তখন গরম জল ও রার্লার কাজে ব্যস্ত থাকা সন্েও আমাকে 
একটি কবিতা পাঠ করবার জন্যে চাপ দিত। কবিতাটি হল : “যখন: 
তুমি পা পরিষ্কার করবে, হাটু পর্যন্ত করবে। তাহলে তোমার ক্ষত 
পদটি সহজভাবে নড়বে।”” তারপর তিনি খই একই কবিতা আরো 
অন্যান্য কমরেডদের আবৃত্তি করবার জন্যে চাপ দিতেন। 

চলতি পথে যখনই আমার ক্ষিদে পেত, তখন আমি আমার" 
নিদিষ্ট পরিমাণ বরাদ্দের গুকনো খান গ্রহণের কথা৷ ভাবতাম । কিন্তু 
ভিনি সব সময়ই আমাকে ম্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতেন, “আমাদের 
নির্দেশ কি আছে স্মরণে রাখবে । আমাদের নির্দেশে বলা আছে, 
শুকনো খান বিপদের সময় ব্যবহার করবে ।” কিন্তু তা সত্েও আমি 
যখন আমার ক্ষুধার সঙ্গে যুদ্ধ করে পেরে উঠতাম না। তঙন শুকনে। 
খাদ্য গ্রহণ করতাম। এইভাবে আমার বরাদ্দ সমস্ত শুকনো খান 
একদিন শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি নিজেকে অভূক্ত রেখে 
তার বরাদ্দ খান্ভ থেকে কিছুটা আমাকে দিয়েছিলেন । 
"কিছুদিন পর আমাদের সমস্ত বরাদ্দ খান্ত শেষ হয়ে গিয়েছিল । 

তখন আমাদের বাধ্য হয়ে বন্তু উদ্ভিদের পাত। ঘোড়ার চামড়ার সঙ্গে 

- সিদ্ধ করে খান্ঠ হিসেবে গ্রহণ করতে হত। কিছু কিছু উত্তিদবের পাত! 
অত্যন্ত 'হিষাক্ত। ফলে ধারা এ পাতা! খেয়েছিলেন ভাদের শরীর: 
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“ফুলে গিয়েছিল । 

ওয়াং বিনি জীবনে কখনও পড়ে যাননি, এক্দিন সত্যি সত্যিই 
আমার পেছনে পড়ে গেলেন। আমার মনে হল, তিনি বোধহয় জনুস্থ 
হয়ে পড়েছেন। শুৃতয়াং তার জন্তে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম । 
তিনি যখন আমার কাছে এসে দাড়ালেন, আমি তাকে দেখে হু'প। 
পিছিয়ে গেলাম । আমি দেখলাম তার সমস্ত যুখট। কাগজের মত 
শাদা হয়ে গেছে। চোখ ছুটো ঝুলে পড়েছে । এবং তিনি ভয়ানক- 
ভাবে কাপছেন। 

£গাপনার শরীরের এই অবস্থ! আম:কে আগে বলেননি কেন 1” 
আমি কাকে বেশ ধমকে দিয়েই বললান। 

আমার কথ। শুনে তিনি বেশ কষ্ট করে আমাকে বললেন, “ব্যক্ত 
হবেন না। আমি ঠিক আছি। আপনি এগিয়ে গিয়ে আমার জন্যে 
অপেক্ষা! করুন।” আমি যখন আমার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে সাহায্য 
করতে গেলাম, তান ধাক! দিয়ে আমার হাত সরিয়ে দিলেন। 

তারপর আমাদের দল একটি ঘন বনের মধ্যে প্রবেশ করলো । 
আপাততঃ দৃষ্টিতে সীমাহীন। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। দীর্ঘ 
দিনের ঘন গাছ্ছের সারি ভূমিতে পড়ে আছে। দীর্ঘ দিন এক ভাবে 
থাকার ফলে সবু্দ পাতাগুলো এখন হলুদ রং-এ রূপাস্তরিত। 
আদিগন্ত পথ পাতায় পূর্ণ । যেন গালিচা পাতা। পাশেই খর- 
প্রোতা ঝণা। 

পাতায় এবং কাদায় পুর্ণ দীর্ঘ পথ আমরা অনেক পরিশ্রমে পার 
হবার ০১ই। করতে লাগলাম। চারটে বাঞ্জতে না বাজতেই ঘন আধার 
নেমে আপতো।। ঘন বন আধারে পূর্ণ হয়ে গেলে অত্যন্ত ভয়ের 
কারণ হয় পড়তো । 

অমর রাতে একজায়গায় ঘটি গাড়লাম। পাশে ওয়াং দাতে 
কাত চেপে ধঈীড়িয়ে। মনে হল ভি.ন কর্তব্যে দৃঢ় প্রতজ্ঞ। তিনি 
বন্ত উদ্ভতদের সঙ্যানে বেরিয়ে গেলেন। জালানি.কাঠের জাটি সঙ্গে 
করে বির এলেন। আগুন জাললেন এবং জল গরম করলেন। 


২০ 


"মামার মনে হল তিনি নিশ্চল়ই বেনী অনুস্থ ছয়ে পড়েছেন। .. 
শকছুক্ষেপের জন্তে বিশ্রাম নিন।* আমি তাকে চাপ দিয়েই কথাটা! 

খদমায। পরে. বালাম, “আপনি সব সময় অপরের জন্কে না ভেবে 
কিছু সময় নিজের জন্গেও ভাবুন!” 

তিনি হেসে স্ব গলায় বললেন, কিছু হালকা ধরনের কান্ত 
কুরলেই আমি আবার সুস্থ হয়ে যাব।” 

আঞ্চন জেলে বন্য উদ্ভিদ সিহ্ধ করা হল। কিন্তু ঘোড়ার মাংস 
কি আমাদের এখন খাওয়। উচিত হবে? আমাদের হাতে আর মাত্র 
ছুটি ঘোড়া বর্তমান। এটা খুবই উদ্ছিঃ্ষর ব্যাপার । আমার কি 
জীরনে কোনদিনও এই বিস্তীর্ণ চাষ-হীন, মানুষহীন, বসতিহ্থীন 
জলাভূ,ন পার হতে পারবে? | 

“আমার মনে হচ্ছে"***" » আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, 
“আনর? :কানদিনও এই জলাতভূমি থেকে বেরিয়ে যেতে পারবো ন1। 
ন্ৃতরাং শ্রকনো খাস্ঠই গ্রহণ করা যাক।” 

তিন সঙ্গে সঙ্গে অনেক কষ্ছে মাথা তুলে বললেন, “এখনই হতাশ 
হয়ে পড়ছন। না, আমরা এখনও আমাদের বরাদ্দ শুকনো খাস 
সংরক্ষণ করবে। র্যাসন ব্যাগ খুজে দেখুন যে সেখানে তরল 
খান কিছু পাওয়। যায় কিনা । তাহলে সেটা বন্য উদ্ভিদের চেয়ে 
নেক ভাল হবে।? 

সত্যি কথা বলতে কি, আমার চলার পথে আমি এ কাজ অনেক- 
বার করেছি। কিন্তু তাহলেও আমি বলবে! যে আমার পছন্দ বলে 
কিছু ছিলনা । তবুও আমি আমার হুটে। র্যাসন ব্যাগ ভাল করে 
খুঁজে দেখলাম যে, তরঙ্গ পানীয় কিছু পাওয়া যায় কিনা। কিন্ত 
বাক হয়ে দেখলাম, তখনও আমার ব্যাগে কিছু তরল পানীয় জম] 
আছে। ূ 
_ অতঙ্ধিতে ঝড় শুরু হল। গাছের ডালগুলো৷ তে্গে পড়তে 
লাগলে । . আকাশ হঠাৎ ঘন আধারে ডুবে গেল । , বিহ্্যৎ চমকাতে 
' সাগলে!। ভারপর বড়-বুষ্টির তুমুল গর্জন উপত্যকায় ধ্বনিত হতে, 
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লাগলো । আমি আমার পানীয় পাটা ভাল করে চেপে ধরলা, 
যাতে সেটা প্রচও ঝড়ে উলটিয়ে হেতে না পারে। কিছুক্ষণ পরেই, 
ডিমের আকারে বড় বড় শিলা খণ্ড গাছপালা ভেঙ করে দুটে আসতে. 
গাগলো এবং পাহাড়ের গায়ে অবিরাষ আঘাত করতে লাগলো। 
আমার ভয় হতে লাগলো! এই ভেবে যে আমাদের খযাড লীডার, 
হয়তে! আঘাত পেতে পারেন। সুতরাং আমি আমার পানীয় পাত্রটা 
নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি তাকে সাহায্যের জন্তে ছুটলাম। 
ভিনি আমার হাতটা জোরে ছাড়িয়ে নিয়ে বঙদূর সন্তব চিৎকার করে 
বলতে লাগলেন, “তাড়াতাড়ি কোখাও আঙয় নিন। আমি নিজেই 
হেঁটে যেতে পারবো ।” 

আমি এলোমেলে! ছুটতে ছুটভে আমাদের প্রধান রাধুনী 'লী'-র. 
ঘাড়ে গিয়ে পড়লাম। তিনিও আয়ের জন্যে এলোমেলো! ছুটতে 
লাগলেন। আমি দূরে মাটিতে একটা বড় কড়া পড়ে থাকতে দেখে 
তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিয়ে মাথা বাচালাম। এই শিলাখণ্ডগুলো' 
নানাদিরে ছোটাস্চুটি করে নান! ধরনের শব্দ করতে লাগলে । 

আমি রাধুনীকে চিৎকার করে বলতে লাগলাম, “তাড়াতাড়ি চলে 
আন্থন। মাথ! বাচাবার পাত্রটা ভালই হয়েছে । 

লী আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে অবাক বিস্ময়ে বললেন, “আমি 
জানি, আপনি শক্তিশালী ।” এই কথা বলে তিনি আমার কড়ার 
নীচে এসে দাড়ালেন। শিলাখণ্ড আমাদের মাথার ওপরে কড়াতে 
পড়ে অন্ভুত শব করতে লাগলো! ৷ তাতে তিনি রসিকতা৷ করে বললেন, 
“পকাগুলে। বড়ই প্রাণবন্ত ৷” 

খামি তখন নীরবে আমাদের স্বয়াড লবভারের কথা চিন্তা করতে 
লাগলাম। তাকে ছেড়ে আসাতে আমি ছুঃখিত এবং লঙ্জিত। যখন 
শিলাবৃততি একটু কমলো, তখন আমি ভাড়াতাড়ি একটা গাছের তলায় 
এমে আয় নিলাম । সেগানে আমি ওয়াংকে দেখতে পেলাম । দেখে 
মনে ছল তিনি কিছু জিনিস একত্রিত করার চেষ্টা করছেন। আমার 
দি ভাকিয়ে তিনি বজজেন, "আপনি কি আঘাত পেরেছেন।" 
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ভারগ্রর ভিনি ঘাটিয় দিকে.ছাকিযে সহ হেলে রজগেন। পরো দেখত 
বব শেষ” টিকে তেয়ে.এবধলায় পানীয় পাজউ। উল্চিযে খেছে। 
বন্ত পাতার সুখ ভূলীর়ুত ছাইয্ের গপর দ্ুছধিয়ে আছে। বাই জুল 
দেখে জাষি হতবাক হলাম । প্রবীণ দা? সমন্ধ র্যাথারট। ভাল স্বরে 
পর্যবেক্ষণ করে অত্যন্ত ভজভাবে বললেন, “ক্ষডির জানো ক্যেবে লা 
নেই। আমার কাছে ছোট এক পাঞজ চিংকে! বালি আছে জান্মন, 
আমর! সেট! জাল দিয়ে পান করি ।* 

“তা? কি করে হয় ।” ওয়াং গাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, লগা 
রেখে দিন। আমাদের এখনও অনেক পথ পানি দিতে ছবে।” 

“কিস্ত আপনি অতান্ত ক্লাস,” লী জবাব দিলেন। “আমাদের 
সঙ্গে যে ঘোড়ার মাংসটুকু আছে আপনি জাহার করুন। তা? না 
হলে আমর! বাঞ্গি খাই কি করে।” এই কথা বলে ভিনি তার কাধের 
র্যাসন ব্যাগটা নামিয়ে তার ভেতরের ছিনিসগুলে। বার করবার 
জন্তে ভাল করে ঝাড়লেন। কিন্ত কিছুই আত্মপ্রকাশ করলে। ন!। 
তিনি আরে ভাল করে নজর দিয়ে দেখার ফলে কিছু বাসি থলের 
এক কোণায় পাওয়া গেল । 

“ভালই হোক আর মন্দই হোক, কিছুটা পাওয়া গেল,” জী বেশ 
হতাশ হয়েই কথাটা বললেন। “এতেই হথেই্ হবে ।? 

আমি যখন বালি জাল দিচ্ছিলাম, তখন লী-র ঘোড়ার কথাটা 
আনার মনে উকি দিয়ে গেল। আমর! বখন গ্রথম জলাতৃমিতে 
প্রবেশ করি তখন একদিন রাত্রে আমর! কোনগ্রকার তাবু না খাটিয়ে 
রাক্রিবাসের আয়োজন করি। ওয়াং রাত্রিবাসের এই অবস্থা দেখে 
প্রথমে আমাদের ছেড়ে চলো গিয়েছিলেন । পরে জাবার ফিরে এসে 
একটা অদ্ভুত তৃষ্ঠ দেখাবার জন্তে ক্ষামাকে টানতে টানতে দিয়ে, 
গেজেন। গিয়ে দেখলাম এক জায়গায় আমাদের জঞগামী হল. 
ঘোড়ার চামড়া তূগীকৃত করে রেখে গেছে। জামর! দেখলো! জিক্ে। 
এসে আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টার হাতে ভবে দিকায । খিছি। 
গলে! পেয়ে প্রতিটি সৈনিককে হা'টিকরো। করে গান করলেন ।  সোক্টি, 
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চাষড়ার টিকরোটি আমরা জূঙ্ধো বাঁধবার কাছে লাগালাম । আমর! 
দেই ছোট চাষড়াটিকে গড়ি ছিয়ে বেঁধে পায়ের সঙ্গে শক্ত করে 
বাখলাধ। আর বড় চাষড়ার টুকনোটি আমাদের যাথার টিপির সঙ্গে 
মেলাই করে একটা তারকা চিন্ধ এঁকে দিলাম । কিন্তু এখন দেখা 
খাচ্ছে ঘে, নেই টুপির চাষড়! ও জুতোর চামড়া সমগ্থই সিদ্ধ হয়ে 
'াহারের প্রয়োজনে পেটে চলে গেছে। 

আমি যখন রাকা করছিলাম, জামার পেটটা গুড় গুড় শক 
করছিল । ওয়াং একটা গুকলে। গাছের ভালে গেলান দিয়ে উৎন্থুক 
চোখে তাকিয়ে দেখছিল । তার সুখের রং ছিল পাণুর। চোখ দুটো 
গুমের দিকে স্থিরভাবে নিবন্ধ ছিল । আমি দাড়িয়ে তার কপালে 
হাত রেখে দেখলাম শগীর অত্যন্ত গরম । জরে পুড়ে যাচ্ছে । আমি 
বলল; খ্এাথন আপনি কি করবেন? আমি অস্থির হয়ে ইতস্ততঃ 
পাইচারি করতে লাগলাম।” ওয়াং লাফিয়ে উঠে বললো “অস্থির 
হবেন লা চাও। সব ঠিক হয়ে যাবে ।” 

আমি এক বাটি বার্সি তৈরী করে তাকে খেতে দিতে গেলাম। 
কিন্ত তিনি সুছভাবে মাথা নেড়ে আপত্যি জানিয়ে বললেন, "আমার 
খিদে নেই।* 

লী চাপ দিয়ে বলেন, “আপনি নিঃস্কেজ হয়ে পড়েছেন। কিছু 
খেলে দুস্থ বোধ করযেন।” 

আমি গাকে আলিঙ্গন করলাম। আমার হ'চোখ জলে ভরে 
উঠলো । আমি বঙ্গলাম, “আপনি যদি না খান, তবে আমরাও 
খাব ন1।” 

হুঠাৎ তিনি নিজেকে প্রতিপন্ন করবার জন্ে বলে উঠলেন, “ঠিক 
আছে। আছি খাব।” ভিনি কাপতে কাপতে এ বা্গির বাটিটা 
নিজের হাটুর ওপর রাখলেন। তারপর বাল্লিটা খেতে গিয়ে হঠাৎ 
গলায় আটকে গেল । আমার মনে হল, আমি বদি বাঙিটা আরো 
একটি পাল করে দিতে পারভাম ! কিন্তু এখন ভেবে আর কোন 
লা নেই! বা 
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রাতের জাখায় নেমে আলছে। আমরা একট! গাছের নীট 
গমাস্তরাল জায়গা দেখে রাতের মত পাতায় বিছানা তৈরী করলাম । 
গভীর রাতে জামাষের ক্ষয়াত লীভার লেই গাড় জাধারে আগার 
দিকে একভাবে তাকাতে লাগলেন । হেন খামাকে প্রথম ধেখছেন। 
আমি অত্যন্ত ভগ্প হাদয়ে ঠাকে বিশ্রাম নেবার জন্যে অনুরোধ 
জানাতে লাগলাম । কিন্ত ভিনি একভাবে আমার দিকে ভাকিকে 
রইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে বলেন, “আগামী দিন 
সকানে আমি নিজেই রাকা করবো । আমাদের এবারের যাত্রার 
পথ অত্যন্ত কঠিন। আপনার আরো বিআম নেওয়া প্রয়োজন |” 

মধ্রাত্রে আবার নতুন করে বৃষ্টি নামলো। তার গায়ের 
চাদরখান! তিনি আমার গায়ে দিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। 
আমি দেখলাম তার শরীর অর্ধেকটা ঢাক1। আমরা যতবারই বৃত্তির 
মধ্যে খোল! জায়গায় ঘুমোবার চেষ্টা করেছি তিনি প্রতিবারই নিজের 
গায়ের চাদর অপরের গায়ে দিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। এখন অত্যন্ত 
অনুস্থ অবস্থাতেও তিনি একই কাজ করবার চেষ্টা করছেন। 

কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থামলো! । বঙ্ৃ/ুৎসবের আলো আমাকে 
জাগিয়ে দিল। আমি বুঝতে পারলাম যে, ভোর হয়ে এসেছে। 
স্তরাং আমি ভাড়াভাড়ি উঠে ক্ষয়াড লীভারের জন্কে ঘোড়ার চামড়ার 
কপ তৈরী করবার আয়োজন করতে লাগলাম । 

সুপ প্রস্তুত করে আমি একবাটি তার কাছে নিয়ে গেলাম! ছানি 
বার বার তাকে ডাকলাম । কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। তখন 
আমার উত্তেজন। বেড়ে গেল । আমি তাড়াতাড়ি চাদরটা] সরিয়ে 
দেখগাম তার শরীরট? শক্ত হয়ে গেছে । চোখ স্থির । তিনি তখনও 
আমার দিকে তাকিয়ে । আমার হাত থেকে বাটিটা পড়ে গেলস। 
আমি একগ্রোখ কাক! নিয়ে ভার বুকের ওপর ঝাপিয়ে পড়লাম । 

প্রবীণ রাজনৈতিক উপদেষ্টা লী এবং আরো অঙ্কান্ত কমরেডরা 
স্ুটে এসে আমাকে টেনে ভুললেন। জামরা সকর্গে ার পাশে 
পীরবে ধাছিয়ে বৃত জাত্বার প্রতি আন্ধা! জানাঙগাদ। আমরা তাকে 
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গান্ধের পাত ও চাবর দিয়ে যুড়ে মাটিতে কনর দিলাম । 

এইভাবে আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা এভাং লং্মার্টোর সদকে। 
শেষ বিআাহ নিলেন । কিন্তু কমরেডছের প্রতি টার গন্ভীয় ভালবালা। 
জামানের কঠিদ যা্াপথে প্রচণ্ডতাবে উৎসাহ কূপায়েছিল। 


প্যাটমো! অধিকারের লড়'ই / €ং লী'পাই 


'মেকাংসএ এসে কেন্্রীয় লালফৌজের সঙ্গে চতুর্থ কুট আমি 
যুক্ত হবার পর, একটানা উত্তর অভিযানে, এতক্ষণে আমর] বিশ্রামের 
সুযোগ পেলাম। আমাদের সেনানীরা “মেওয়ারকাই'-এ এসে 
পৌছাবার আগেই কৌমিনটাং জেনারেল ছ সাং-নান আমাদের পথ 
রোধ করবার জন্কে 'চিউটিজে” ও পপ্যাটসোভে প্রচুর পরিমাণে সৈন্য 
সমাবেশ করেছিলেন । সেই একই সঙ্গে 'দাংপান'-এ অবস্থিত ৪৯নং 
বিভারীয় সেনানীদের সেখান থেকে সরিয়ে এনে 'পযাটসো”-তে যুক্ত 
করলেন। এর একমাত্র কারণ আমাদের উত্তর থেকে পুর্বমুখী 
অভিযানে বাধ। স্প্টি করা এবং পথ খবরোধ করা। 

এই অবস্থায় আমাদের নেতার! নির্ধেশ পাঠালেন যে, আমাদের 
৩*নং বিভাগীয় ষেনানীর! যেন শক্রপক্ষের ৪*নং বিভাগীয় সেনানীদের 
তাংড়য়ে দিয়ে 'প্যাটসো? দখল করে। স্ৃতরাং আমরাও সেইভাবে 
প্স্কতি নিলাম । তখন আমাদের মূল দপ্তর সরিয়ে 'মেওয়ারকাই'-এ 
জানা হয়েছিল। হঙ্ছন আমরা '*মওয়ারকাই' অতিক্রম করে 
খাচ্ছিলাম তখন আমর! আমাছের চেয়ারম্যান মাও ও অন্তান্ত 
নেঙাদের দেখতে পেলাম । 

আমাদের বুদ্ধণনেত। সু সীয়াং-চিয়েন চেয়ারম্যান মাও-এর সঙ্গে 
আনামের পরিচয় করিয়ে দিঙ্েন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জাসাধের কর-- 
দন 'রযলন। তার পরনে ছিল লাধারণ একই হরূদ পোষাক ও, 


বাখায় টুগি। ছাতে একটা ম্যাপ। উত্বর-জভিযানের বক্স । 
'যেছেছু ভখন আগর একটা মঙ্গিরে অবস্থাস করছিলাম, সেইহেছু 
খ্বামাদের কেনি চেয়ার, টেবিগ খব। কোন হন্তরপাতি ছিল না। দেই 
কারণে আমরা ম্যাপ মাটিতেই বিছিয়ে নিলাম । আমর 
ঘিরে কিছু সং্যক্ষ কাঠের তক্তায় বসে পড়লাম । আর কিছু সংখ্যক 
দাড়িয়ে রইলামণ চেয়ারম্যান মাও গভীর আগ্রহের সক্ধে আমাদের 
দলের খবরা-খবর নেলেন। কতজন আহত হয়েছেন। আমাদের 
দলের লোকসংখ্যা কত। যোদ্ধাঙ্গের মানসিক অবস্থা । তাদের 
দৈনন্দন জীবনযাত্রা, খান্ধ ইত্যাদি। তিনি তখন আমাদের এই 
নির্দেশ দিলেন যে,আমরা যেন আমাদের প্রতিশ্রত যুদ্ধ ঢালিয়ে যাই। 
এবং জ্রাপানীদের প্রতিরোধ করবার জন্তে কোথায় আমাদের বেন 
স্বাপন কর! প্রয়োজন, মে সম্পর্কেও আলোচনা করলেন । এ প্রসঙ্গে 
তিনি একথাও পরিফষার জানিয়ে দিলেন যে, জাপানীদের প্রতিয়োধ 
করবার জন্যে সারা দেশ ব্যাপী একট! আন্দোলন দান! বেঁধে উঠেছে। 
সত্রাং সমস্ত অবস্থাটাই এখন আমাদের বিশেষভাবে সপক্ষে আছে। 

“তিনি যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের ভালভাবে বুঝিয়ে 
দিলেন। সেনাদলের সঙ্গে তার বে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ইতিহাস 
কোনদিনও তা মুছে ফেলতে পারবে না। 

আগামী যুদ্ধ-জয়ের স্থির সন্ধল্প এবং বিশ্বাস নিয়ে আমাদের দলের 
সমস্ত কমরেড ও যোদ্ধারা বিস্তীর্ণ জলাভূমি অতিক্রম করে 'প্যাটমোর! 
দিকে এগিয়ে যেতে লাগলে! । রঃ 

'প্যাটসো, প্রতিরোধ করবার জন্যে ছু সাং-নান তার ফেলালের 
মূলদণ্ডর সরিয়ে একটা লামাদের মঠে এনে স্থাপন করেছিলেন। এই 
লামাদের মঠ একটা পাহাড়ের ৫৯০-৬** মিটার ওপরে অবস্থিত 
ছিল। লামনে ছিল একট ছোট নদী। নরদীটা প্রসন্ধে ছিল 
২* ফিট। যেহেছু সময়টা ছিল বর্ষাকাল এবং আমাদের জবন্থানি 
ছিল জলাড়ুমিতে, সেইহেছু এই নদীর গভীরতা! ও শোও স্বভাবতই 
খতীতর হয়ে উঠেছিল । এই নদীটা ছিল আমাদের কাছে একটা 
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প্রাকৃতিক প্রতিরোধ । শক্রপক্ষ এ নঙ্গীর গুপরে পার্থ সমতৃষি 
দিঝেদের আয়তে রেখেছিল । পর্ছের ঢারুপতে যে সমগ্ত বনানী 
ছিল, শক্রপক্ষ সেখানে *-৭টা খাটি তৈ1 করেছিল। এই সমস্ত, 
ঘটি সুলনগ্ুরের সঙ্গে যুক্ত ছিল । 

শঙ্রুপক্ এই সমস্ত খ'/টি থেকে নিজের! জাত্বগোপন করে 
আমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে! ৷ এক ইঞ্ি জমি অধিকারের জন্যে 
আমাদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করছে হচ্ছিলো! । যাই হোক, 
আমাদের সেনানীর অত্যন্ত বীরদ্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করে শক্রুপক্ষেন হুটো, 
ঘাটি মখল কে সেখানকার সৈম্যদলকে ভাড়িয়ে দিয়েছিল । 

গভীর রাতে আমাদের সংবাদ দাতার! ও শক্রপক্ষের সেনানীরা, 
যাদের বন্দী কয়ে আনা হয়েছিল, তাদের কাছ থেকে শক্রপক্ষের 
নেক সংবাদ সংগ্রহ করা গেল। তারা এই ম্যাপের সাহাযো 
শর্রেপক্ষের অবস্থান ও সৈম্ত সমাবেশের কথাও জানালো । গখন 
একজন পদাতিক সৈম্চদলের জীডার ও ছু'জন স্বয়াড লীভার এ ম্যাপ 
এবং তিনজন বন্দীকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের নূজ দপ্তরে চলে গেলেন। 
এর! আমাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্টের কথ! জানতেন এবং তার গুরুত্ব 
বুধতেন। আমরা বন্দীদের দের) শপ করলাম এবং আমাদের সংবাদ 
দাতাদের খবরের সঙ্গে মিলিয়ে তার সত্যতা ঘাঁচাই করল'ম। তাতে 
শঞ্রেপক্ষের অবস্থান সম্পর্কে আরো ভাল খবর পাওয়া গেল। পরে 
আমর! আমাদের লামনের বিস্তৃত ভূখণ্ড সামরিক দৃষ্টিতে বিচার করতে 
গেলাম । হদিও সেই রাণডট। ছিল টাদের সিদ্ধ আলোয় উজ্ভ্রল, 
তবু অত্যধিক কুয়াশার জন্তে বেপাদূরের জিনিস নক্ধরে আনা সম্ভব 
হচ্ছিলো না। এই পরিদর্শনের সময় মাঝে মাঝে আমর! ঘোড়ায়, 
চভ্ছিলাম। আবাক কখনও হেঁটেও যাচ্ছিলাম । 'প্যাটসে। এ [কা 
বেশ নিখুতভাবে পর'ক্ষা চালাবার পর আমরা অনুসন্ধান করবার 
চেষ্ট। করঙগাম যে শক্রপক্ষ 'প্যাটসো' অঞ্চল আগলে রাখতে কোন্‌, 
পথে সৈল্ত সমাবেশ করতে পারে। কোন্‌ পথে সৈম্ত সমাবেশের 
লন্্ানল। রয়েছে। 


্ 


আমাদের জানা ছি বে, ছ সাং-লান সার সন্ত সৈগ্ু এনে: 
সমাবেশ করেছিল ৪৯নং সৈল্ত বিভাগে । এবং এই বিভাগের লৈল্ক 
সংখ্যা নোটাফুটিভাবে ১২০**। অপরষিকে আমাদের সেনানীর 
অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে বড় বড় তুষার পর্বভঙালা এবং দীর্ঘ 
জঙাভূমি পার হয়ে এসেছে । এই সময়ে এরা খা, শঙ্কা, লবণ বা 
তেল কিছু পাঁনি। এবং এই বাত্বাপথে খআমাদের প্রভৃতি ক্ষতি 
স্বীকার করতে হয়েছে। প্রতিটি সৈনিকের স্বান্থ্যের অবস্থাও ভাল 
নয়। যদিও এই পময়ে আমর! প্রথষ জন্ট আমির সঙ্গে ছুইটি 
বিভাগীয় সৈম্চদল যুক্ত করে নিয়েছিলাম । তাতে আমাদের সৈল্সংখ্য 
দাড়িয়েছিল মোট ১৩,**০। এমতাবন্থায় প্রভূত অজ্জ-সন্ত্রে সঙ্জিত 
শক্রসৈহাদের তাড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। স্ৃতরাং আমরা 
বুঝতে পেরেছিলাম যে, বদি এই যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ করতে হর 
তবে আমাদের নিভূর্গ পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে এবং সেইসঙ্গে. 
সঠিক নির্দেশও থাক! প্রয়োজন । অতএব, সেই রাত্রে আমর! 
শুধুমাত্র আমাদের সামনের বিস্তীর্ঘ ভূখণ্ডই ভাল করে পরীক্ষা 
করলাম না, আমর অনেক চিস্তা করে এবং বিস্তারিত, আলোচনার 
মাধ্যমে সঠিক যুদ্ধনীতি তৈরী করলাম। 

পরদিন সকালে একদল সৈম্তকে নির্মেশ দেওয়। ছল তারা 
ষেন “প্যাটমো?-তে ক্রমাগত আক্রমণ চালায়। এবং মূল সেনানীদের 
শক্র-পক্ষের সমস্ত ঘাটির দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হল। শক্র-পক্ষ যে 
সমন্ক এলাকার, বিশেষভাবে পৰতসালার পশ্চিস ভাগে, যে শক 
ঘাটি তৈরী করছিল, ত। আগলে রাখরার জন্তে নির্দেশ পাঠালেন। 
এ ছাড়াও কমর! একদিন সৈক্তকে পাঠালাম পর্বতমালার পলি 
স্থবিধামত জায়গায় জোর করে ঘাটি গাড়তে । 

' সংবাদ দাতাদের প্রথম লংবাদ জানালেন, শকর-পক্ষের সমবেড 
সৈন্ত অপরাস্থরের দিকে এসে পড়বে । কিন্ত তারা শে পর্যন্ত 
এজে। না। আমাদের সেনানীরা একটান! ষার্চ করে এবং দুদ্ধের 
প্রস্ততি চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল । দেই রাজে কোন বসফিলাংরর 
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চোখে ঘুর ছিল হা! এনা, দৈনিকের এড জান্তা ছিল ছে, কোন 
প্রকায়েই ভাষের চোখ ছুটো খুলে রাখছে পারছিল না। প্রত্যেকই 
হেগে থাকার ধতে আংপ্রাপ চেষ্টা চালিয়ে বাচ্ছিলে। এবং আতা 
উৎকষ্ঠার সঙ্গে জাগামী যুদ্ধের জন্তে অপেক্ষা করছিল । আহরা 
শরু-পক্ষের জাগমনের অপেক্ষায় আরেক রাত এবং পরবর্তী দিনের 
সকালটাও কাটিয়ে দিলাম । তারপর শেষ খবরে জানা গেল যে, 
শক্র-পক্ষ 'সাংপান' অতিক্রম করে 'প্যাটসো-'র দিকে এগিয়ে 
আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেনানীদের উত্ভেজন। বেড়ে গেল। 
এবং তারা শেষ াচ্ছিল্যের সঙ্গে বলতে লাগলো “এত গুরুত্ব দেবার 
কিছু নেই । সময় এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে ।” 

ভর পুরে বুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো । শত্র-পক্ষের সমস্ত 
সৈষ্ককে এক ধাকায় তাড়িয়ে দেবার জন্যে আমরা অপেক্ষ1 করাই শ্রেয় 
যনে কয়লাম। আমর! ঠিক করলাম যে, যতক্ষণ না শত্র-পক্ষের 
সমঝ্। সৈন্ত আামাদের নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে না এসে পড়ে ততক্ষণ 
আমাদের কাম পাতা থাকবে অর্থাৎ আনরা যুদ্ধে নামবো না। কিন্তু 
দেখা গেল শত্র-পক্ষ এ ব্যাপারে ধূর্ত কিছু কম নয়। তার! তাদের 
পথ পরিষ্কার করবার জন্যে প্রথমে মাত একটি বিভাগীয় সৈন্যদের 
কাজে লাগলে! । এদের কাজ ছিল আমাদের জোর করে যুদ্ধে 
নামানো এবং সামনের উচু জায়গা দখল করা। তাহলে সেনা 
বিভাগের সূ দল ধুগ্ধের জন্তে এগিয়ে আসবে । শক্র-পক্ষের সৈন্ 
রডনার কৌশল দেখে আমরা জাযাদের মুল ঈসেনা বিভাগকে নির্দেশ 
পাঠালাম যে, তারা ফেন নিজন্ব ঘণটিতেই অবস্থান করে। তখন 
আমাদের ধূল সেনাবিভাগ একটি সুউন্চ পৰতে অবস্থান করছিল । 
এই সঙ্গে মূল দণ্ডরকে আরে নির্দেশ পাঠালো হল যে, তারা যেন এক” 
হল সৈল্ত নির্বাচন করে, যাদের কাজ হবে শক্র-পক্ষকে ক্রমাগত খণ্ড 
যুদ্ধে নিযুক্ত রাখা। শক্র-পঙ্গ সামগ্রিকভাবে যুদ্ধে নামবার আগে 
এট সৈচডলের গ্পারো কষা হবে শক্র-পক্ষের হত বেশী সংখ্যক 


উনাকে আহ কয়ে ফেলা যায় ভার চে বর! এই পরতে 








প্সমেকগুলে! ছোট ছেটি এবং বড় বড় উদ়্াছিল, দেগুলো! ছন পাইন 
বনে ঢাকা । 'দাখগৌপনের পঞ্ষে এহন চতংকার জায়গা বড় একটা 
দেখা যায় ন।। এক গুয়ে শক্ত সৈন্তেরা ছিল অনেকটা অন্ধ মাকুষের 
'মত। ভাবা আমাদের অবস্থান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ না! করেই, 
আমরা কোথায় এবং কি অবস্থায় আছি, না জেনেই এমন কি নিজেদের 
বিপদ সুক্ত অবস্থানের কথ! চিন্তা না করেই, তাঁড়াভাড়ি এগিয়ে 
আসবার চেষ্টা করছিল । ফলে আমাদের ছিসেব মত তারা অনায়ালেই 
আমাদের ফাদে পা দিতে বাধা হচ্ছিলো | 


আমাদের প্রতিটি ঘাটি সামলাতে গিয়ে সৈশ্যর! শুধুমা্ত যে শক্র 
পক্ষের প্রভূত ক্ষতি সাধন করতেই সমর্থ হয়েছিল তা নয়, ভারা শঙ্জ- 
পক্ষকে তাদের যুদ্ধ-ক্ষমতা এবং কৌশল দেখাড়েও তৎপর হয়েছিল। 
শত্র-পক্ষের ছোট ছোট দলে বিভক্ত ছয়ে ধাওয়া সৈন্টের ( পদাতিক 
এবং দলিয় ) যে ধরনের বুদ্ধ-কৌশল দেখাচ্ছিল তা অত্যন্ত জনিয়মিত 
এবং টিলেচালা। তার! যে ভাবে যুদ্ধ করছিল সেটা জনেকটা এক 
'গুঁয়েমি বল। যেতে পারে । তাদের অন্তর ক্ষমত। ছিল প্রব্গ । তাদের 
অসংখ্য হালকা এবং তাকী মেষিনগান ছাড়াও প্রয়োজনে কাজে 
লাগাবার জন্যে প্রচুর পরিমাণে মর্টারও এনে হাজির করেছিল। 
এছাক্ডাও আরে! ছোট-খাটো! জন্ত্রের সীমা-সংখ্য! ছিল না। যাক 
ফলে ওরা ক্রমাগত সেল বৃষ্টি করে আমাদের ও আমাদের পশ্চাতের 
সৈচ্ দলকেও পর্যস্ত বিপর্যস্ত করে দিচ্ছিলো । তাদের ক্রমাগত লে 
বৃষ্টি আমাদের মূল সেন! বিভাগকেও ছিরে -:খেছিল। যখন আমরা 
'আমাদের গোলাবৃষ্টির লাইনেই যেতে পারছি |ম না আমাদের | 
গোলা বৃষ্টির জাইন আমাদের মূল দপ্তর থেকে এক “কলোমিটার দূরে 
ছিল। এই অবস্থাকে সামলাবার জন্তে আমর! ঠিক করলাম যে, 
প্মামরা নানাদিক থেকে এবং নানাভাবে শক্র-পক্ষকে ুদাগত 
আক্রমণ করতে থাকবো ! ফঙ্গে তারা এক জায়গায় থেকে একটানা 
গোলাবর্ষণ কৰে খাচ্ছে+-এবং আমাদের বিপর্ধহ। করে ভূজছে, তা 
প্রন হবে। 
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এখন বেলা কিলটে। শঙ্জ-পক্ষের সুল সৈন্চদল বআগাদের কী 
পাদিল। আমর! সন্ধ্যার আগেই প্রচ্যক্ষ সংগ্রাষে অবভীণ হলাম। 
খন আদর] বেশ স্থবিগাজনক জায়খায় অবস্থান করছিলাম । বে 
শক্র“পক্ষের সেনানীরা চাইছিল যে, আমরাই আগে আক্রসণ করি। 
বেল্সা! পাঁচটার সময় আমাদের মূল সেনাবিভ্ভাগ থেকে নির্দেশ এলো 
যে, জামার মেন সামশ্রিকভাবে সংগ্রামে লিপ্ত হই। আমাদের 
সৈন্াদল সঙ্গে সঙ্গে পাচ্চাড়ের পাশে নিজেদের আত্মগোপণ করে 
শক্রেসেনার ওপরে প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ শুরু করে দিল। বাই- 
ফেলের গুলি, গোলা, বারুদ ও বোমার বিচিত্র শব একত্রিত হয়ে যে 
এক্যতান তূলছিল সেটা একটা বিকট গর্জনের মত। ৩৫ কিলো- 
মিটার যুদ্ধ সীমানা যেন একটা আগুনের সমূদ্রে পরিণত হল । 

খণ্ড যুদ্ধের ব্যাপারে, আমরা পর্বতের চুড়ায় থাকার ফলে নীচে 
আক্রমণ করতে আমাদের ন্ববিধাই হচ্ছিলো । কিন্তু শক্র-পক্ষ তাদের 
ঠিক পিছনেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল এবং ছোট ছোট 
পাহাড় অধিকার করে রেখেছিল। সমস্ত পৰত্মালাই পাইন কনে 
টাকা থাকার ফলে শক্র-সেনারা আত্মগোপন করে নিজেদের খুশি 
মত ঘোরা ফের! করছিল এবং পাইন বন এত ধন যে, আমাদের নজরে 
আসছিল না। আমরা নই আক্রমণ, করতে যাচ্ছি, তার 
অনায়াসেই এ বনের মধ্যে নিজেদের গাত্বগোপন করবার স্থযোগ 
করে নিচ্ছে এবং গভীর গর্ভ থেকে আমাদের তীব্রভাবে আক্রমণ 
চালাচ্ছে। এক ইঞ্চি জমির জন্চে তার! প্রতিযোগীতামূলক যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হচ্ছে। আমরাও তীব্রভাবে আক্রমণ চালিয়ে শত্র-পক্ষের 
সেনাদলকে তিনভাগে ভাগ করে ফেলতে সমর্থ হলাম। সেই 
একই সঙ্জে আমরা অশ্মিলিত শক্র-সেনার ওপরে, সেল বৃষ্টি করে 
যেতে লাগলাম । তাঁর মুখোষুখি লড়াইয়ের সময় আমাদের যোদ্ধারা 
কিরাম ছাত-বোমা এবং বেয়নেট ব্যবহার করতে লাগলো । এই, 
দানে ঈগান পথম সারির সেনার! অকৃতকার্ধ হচ্ছিল, তখন পম্চাভ- 
রঙ্গীন! এগিয়ে এসে লেই স্থান দখল করে যুদ্ধ চালিয়ে বাক্ছিলো । 





একটা জাগা শার-পক্ষ দখা নেবার সরা মরা সেই স্থান. 

এই দ্ধ ভিভিদনাল ঠক সক াহবীর সির. 
টাক, অফিসারের, প্রচার দপ্তরের কররা। রধুনীরা এবং পন 
পালকেরা একজোট হয়ে লড়াই-এ নেয়েছিল এবং জন বেছি 
প্রথমে মূল দগুরের নেতার! টেলিফোনে বুদ্ধের সংবাদ রাখছিলেন। 
কিন্তু লড়াই শুরু হবার পর মূল দগ্ডরের কর্মীর! যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে 
যোগদান করে শক্র-পক্ষের সঙ্গে প্রতিযোগীতা মূলক বুদ্ধ ঘাছ্বার 
করলো । 


আমাদের ১৬৮ নং রেজিমেন্ট শত্র-পক্গের একটি বৃহৎ অংশকে 
মূলদল থেকে অন্তত সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল । এই যুদ্ধে এই রেজিমেন্ট- 
অভূতপুধ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল । শক্র-পক্ষ এই রেজিমেন্টকে 
তীব্রগতিতে ডানে-বামে আক্রমণ চালিয়েছিল । কিন্তু এই রেজিমেন্ট 
শক্র-পক্ষের মাঝখানে একখান! গীলের ছুরির মত ধাড়িয়ে বার বার 
আক্রমণ প্রতিহত কয়ে বিপরীত আক্রমণের পটভূমি তৈরী করেছিল। 
এরা তখন অনেকটা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত বার বার শক্রব্য,হ ভেগ 
করবার চেষ্টা করছিল । এই যুদ্ধে আমান্ধের বীরদের রক্ত রণতৃমির 
সমস্ত গর্ভ ভরাট করে দিয়েছিল । একজন শহীদ, তার একট! হাত - 
ভেঙ্গে গেলে সে সন্ত হাতে তীব্র গতিতে তরবারী চালিয়েছিল । এই 
দৃশ্য আমাদের মনকে খুবই বিবর্ণ করে তোলে । : 

এই যুদ্ধ কন করে টানা সাত-আট ঘন্টা ধরে চলেছিল । এবং: 
এই সময়ের মধ্যে আমাদের সেনাদল শক্র-পক্ষের বাকী, তিনটি: 
বিভাগীয় সেনাদলকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিল |. 
শক্র-পক্ষের ডিভিশনাল কমানভার উ চেং-ভেন ভয়ানকভাবে ক্মাহত 
হয়ে নদীতে বাশাপিয়ে পড়েছিলেন । একজন রেজিমেন্ট্যাল কমানভায় 
ও আরেকজন ডেপুটি রেজিমে্টাল 9৮ ধা করে আনা 
হয়েছিল ।'. ৰ নে 
মা রঙের হল লেনাহগকে ভারে দেবার পে না 
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গৈ পরিচানানা করছিলেন এবং কোথায় কি ভাবে গৈকা রাখ! হনে, 
তা ঠিক করছিলেন, তারা যুদ্ধের অবস্থ। দেখে পার দেরী না করে 
ভয়ে এবং 'সাক্কে পালাতে শুরু করলেন । আগাছের একটি দল 
হিংকণাৎ খরবায় জন্তে ভাদের পিছু নিল। এই বুদ্ধে পুরস্কার স্বরূপ 
আমরা ৮০*টি টামরী গাই ও প্রচুর ঘোড়া জাদায় করেছিলাম । এই 
সমস্ত ঘোড়াদের পিঠে প্রচুর শন্ড ও অন্্র-শজ্জ মুত ছিল । 

আমাদের সেনাদল প্যাটসোর' চারিদিক খিরে আক্রমখ চালাবার 
সঙ্গে গঙ্গে লামাদের মঠে জমায়েত শত্র-পক্ষের সেনাদের ওপরও 
তীব্র আক্রমণ চালিয়েছিল । 

রাত হছুটোর সময় দেখা গেল শত্ত-পক্ষের ২** জন সৈনিক বাদে 
বাকী সমস্ত সৈনিক-কে সম্পূর্ণভাবে নিরর্ল করা সম্ভব হয়েছে। 
২** জন মৈনিক সেই গভীর রাতের ঘন কুয়াশার মধ্যে 'নানপিং-এ' 
পালিয়ে গিয়েছিল । এর। যাবার সময় লামাদের অনেক মঠে আগুন 
ধরিয়ে দিয়েছিল । যাতে আমর তাদ্দের ওপর কোনপ্রকার আক্রমণ 
চালাতে লা পারি । আমাদের সেনাদল অভিন্পীজ এ মঠ আধিকার 
করে আগুন নেভাবার ব্যবস্থা করেছিল। আমাদের সৈন্সের ছুটে 
গিয়ে শক্র-পক্ষের সমস্ত শঙ্যাগার দখল নিয়ে আধপোড়া শস্য খেয়ে 
ফেলেছিল এবং অন্যত্র সরিয়ে ফেলেছিল যাতে শক্-পক্ষ এ শম্তাগার 
-পুররায় দখল নিতে না পারে। এই যুদ্ধে জয়লাভ করবার জন্যে 
আমাদের বীরের! মরণ পণ করে যুদ্ধ করে শক্রদের সম্পূর্ণভাবে 
তাড়িয়ে দিয়েছিল । 

আমর! ঘূর পাহাড়ের লামাদের মঠের পেছনে ২০ জন শত্র- 
পক্ষের প্রতিযোধকারীকে ঘিরে রেখেছিলাম। তাদের ওপর 
অনায়াসেই খআফ্েমণ চালানে। যেতে পারতে! । কিন্ত কারণ ক্ষয়" 
“্ষত়ির সন্কাবন! এড়াবার জন্মে আমরা এ যুদ্ধ থেকে বিরত রইলাম। 
আমাদের প্রতি বর্রমণে লামাদের সমন মঠ জামাদের দখলে 
এলেছিল এবং শক্র-পক্ষ এ অবস্থ] দেখে তাদের অস্ত্র ফেলে পালাতে 
হয়া করেছিল 


প্যাউসো।-র যুদ্ধে আমর! জযী হলাম । এই যুদ্ধে শক-পক্ষে 
মোট ১৯০৯৯ দৈলা নিয়োগ কর! হয়েছিল । তারমধ্যে ৪,০** হত] 
কর হয়েছিল, কিছু পালিয়ে গিয়েছিল এবং জবশিষ্ট সৈন্তকে বন্দীক্ন 
হয়েছিল। 

“প্যাটসে।' বুদ্ধে জয়লাভ করবার ফলে লালফৌজের উত্ব 
অভিযানের বাব! অপনারিত হয়েছিল। চতুর্থ কষ্ট জাধি স্বাধীন 
সংগ্রামে যে স্বণ্হয় ইত্ভিহাস রচনা! করেছিল, এই যুদ্ধ লে ইতিছাতে 
একটি উজ্জল সংযোজন । 


১ 


চিলেচেনের যুদ্ধ / ছু হাছি-টাং 


'্লং-মার্চ শেষ ইধার পর এক নতুন অবস্থার উদ্ভব হল। “ডিলো- 
খচেনের' যুদ্ধে কেজ্রীয় লালফৌজ ও উত্তর-পশ্চিম লালফৌজ একত্রে 
বাড মনোন্ঠাবে বুদ্ধ করে, বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাই-সেকের “ঘেরাও 
গমন নীতির যে বাপক প্রচার শুরু হয়েছিল, তা সম্পূর্ণভাবে নিমূলি 
করা ছয়। এই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যুদ্ধের শুরুতে 'সেনসি--কাংশু' 
সঈগীষারেখ! থেকে যাত্রা শুরু করবার সময়ে যে শপথ নিয়েছিল, এই-- 
“লং-নার্ট' শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতিপ্রস্থ স্থাপণ করা সম্ভব 
হয়েছিল । এই পার্টি উত্তর-পশ্চিন চীনে বিপ্লবের মূল দপ্তর স্থাপন 
করধার যে শপথ গ্রঙ্ণ করেছিল, তা সম্পূর্ণভাবে পালন করেছিল । 
যাগ সে-তুং£ জাপানী সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিয়োছ্িত 
কৌশল প্রেলঙ্গ ) 

নভেম্বর ১৯৩৫ সালের শেষে উত্তর 'সেনমি' বেশ জমাটি তে 
আক্ষাত্ত হয়ে পড়লে । তখন আমাদের ল্লোগানে চলছিল £ “ককেক্দ্রীয় 
লাঙগফৌজকে বিজয়-ম্ুচক অভিনন্দন জানাও ।” এই প্লোগানে 
উৎসাহী হয়ে ১৫ নং আগ গ্রপ উত্তর 'দেনসি'তে “চাংম্থনী” ও 
“ইনানের' দক্ষিণ-পশ্চিমে ণাংমান' অধিকার করে নিয়েছিল । তারপর 
কানাকাছি আরে! ছটে। ঘণাটিও 'গামাদের হাতে এসেছিল । চেয়ার- 
ম্যান মাও প্রত্যেকের অনুরোধে কেন্দ্রীয় লালফৌজকে অর্থাৎ প্রথম 
কন্ট আনিকে ১৫ নং আমি গ্রুপের লঙ্গে যুক্ত করে শেষ যুদ্ধে--ণ্টাং 
মান' অচিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। উত্তর 'পেনসি-তে লালফৌনের 
বিজয় অভিযান চিয়াং কাইসেকের অসাফল্যকে ভয়ানকভাবে এগিয়ে 
দিয়েছিল । চীনের সাস্রাঙজাবাদীরা লালফৌজকে সম্পূর্ণভাবে 
নিস করার হে বৃহৎ পরিকল্পন। গড়ে তুলেছিল, এই অভিযান চীন! 


০৩, 


বিগ্রবষের এক নডুদ খিখন্ত খুলে দিয়েছিল। ভীদের উদ-পশ্ছিয 
অংশকে ভীনা বিচীবের যুজভূমি হিসেবে কাজে লাগাবার জে চেয়ায- 
ম্যান খাও উত্তর 'সেনসি+তে গৌছেই--শজপক্ষকে অল্পুর্ভাবে 
নিমূ'ল কংবার জন্তে এক ভয়াবহ বুদ্ধের পরিকল্পনা গড়ে তুলেছিলেন । 
“সে পরিকল্পন! ছিল “চিলোচেনের বুদ্ধ? । 
সেই সময়ে উত্তর 'সেনলিয়' অবস্থাছিল এই রকম ; গগাওসালে? 
“উ্গিন চিয়াও? বলে একটা জায়গা জাঙে। উত্তর 'সেনসি'-তে লাঙ্গ- 
ফৌজ এই জায়গ। দখল নেবার পর, শক্রসেনা পাচটি দলে বিভক্ত 
হয়ে আমাদের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চালাতে লাগলো। একদল 
উত্তরের 'লোচুয়ান-ফুসিয়েন-এর রাস্তা ধরে পৃধদিকে মার্চ করে 
এগিয়ে আসতে লাগলে! এবং অপর চারটি দল হুলুমদীর তীর ধরে 
“কানস্থর+ “চিয়াং এবং হাওনুই'-এর পথ ধরে উত্তর 'সেনলসি' ও 
“ফুসিয়েনশহরের পশ্চিমের দিকে অভিযান চালাতে লাগলে । 
চেয়ারম্যান মাও সিদ্ধান্ত নিলেন যে, উত্তর “সেনসিতে' সমস্ত লাল- 
'ফৌজ্কে একত্রিত কয়ে শত্র-পক্ষকে শেষবারের মত নিমু'ল করবার 
জন্থে 'চাংলুনির উত্তরে অবস্থিত “চিলোচেন? শহরে আক্রমণ 
'চালাবেন। ঠিক হল এই পরিকল্পনা পাকা করবার আগে আমাদের 
বিস্তীর্ণ রণভূমি পরিদর্শনে যেতে হবে। 
চেয়ারম্যান মাও-র নির্দেশে কেন্দ্রীয় লালফৌজের রেজিমেন্ট্যাল 
পদের উধ্বন্তন অফিসারেরা এবং ১৫ নং আমি গ্র,প “চাংলুনি-, 
পশ্চিমে সম্মিলিত হবে এবং একজ্রিতভাবে “চিলোচেন? যাত্রা করবে । 
আমরা ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার পথ খ্তিক্রম করতে লাগলাম। 
তারপর দক্ষিণ-পশ্চিমের কোন শহরে না ঢুকে একটা পর্বতে আরোহণ 
করঙাম “চিজোচেন' একটা ছোট্ট শহর। ১০৯ খর লোকের বাস এবং 
তিনদিক পাছাড়ে খের । এই শহরের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সোজা একটি 
রাস্ত! অনেকটা শাদা রিবনের মত পশ্চিমে চলে গেছে । তার পাশে 
একট পুরানে। দূর্গ ধাড়িয়ে। এই হগৈর দেওয়াল থের। কিছু বাধ়ীও 
'সংছে। ভবে সংস্কারের অভাবে জীর্ণ । এই শহয়ের উত্তর দিকে 


২২৬. 


এছাড়া বার্গা নন্যাক্ষান্ত ৪ানে প্রবাহিত । গামর! পর্নকের ওপকে 
দাড়িয়ে কিনত-গলালের সাহায্যে প্রসারিত বাসা, পৰনালার চু” 
গ্রাম ও বর্ণাথলো কাগকরে পর্যবেক্ষণ করলাম । পাহাড়ের প্রি 
চুড়ার উদ্চতা, শীগ গাছগুলো, খাল, নদী, নাল! এবং জীণ বাড়ালো! 
পর্যপ্ত আমাদের কমানডারের! ভাঙকরে গর্যবেক্ষণ করে লাগজেন। 
কারণ আমর ভাল করেই জানি, হঙ্গি এই সম্ত্য আমর ভাগকরে 
পর্যবেক্ষণ না করি, তালে যুদ্ধের সময়ে ক্সামরা যে কোন বিপঙ্গে 
পন্ডতে পারি। যেকোন অগ্ডভ বিপদ আমাদের আজানিতভাবে 
এসে পড়তে পারে। 

পর্মবেক্ষণের পর আমরা সকলে একমত হয়ে বললাম : “এই 
বিভ্তীর্ণ রণভৃমি আমাদের সপক্ষে জাছ্ছে।” 

*শর্রু-পক্ষ যদি “চিলোচেনে' এসে গল এগিয়ে দেয় তবে ভাগের 
ফাস গিয়ে ধরা হবে 

পর্যতমালার বিশ্তিদ্ন শীর্ধদেশ পরিদর্শনের পর আমরা শেষ 
সিদ্ধান্তে এলাম £ “শক্রসেনা “চিলোচেনা'”তে এলে তাদের শেষ করে 
দেওয়া হবে ।” কিছুক্ষণ আালোচনার পর জামরা একমত হলাম যে 
আমাদের সামনের এ দূর্গ টা প্রথমেই ধ্বংস করে দিতে হবে৷ হাতে 
শক্ত-পক্ষ এ মূর্গটাকে তাদের শক্ত ঘাটি ছিসেবে ব্যবহার করতে না 
পারে। ১ধনং আমি গ্র,প ঠিক করলে! যে আজ রাতেই এই 
দূর্টাকে ধংস করবার জন্তে একদল সৈল্ত পাঠাবে । হদিও কোন 
নির্দেশ নেই, তবুও আমাদের সৈনিকের অনুমান করলে যে এখানে 
একটা! বড় রকমের যুদ্ধ হবে। এই যুদ্ধে অকারণ রক্তক্ষয় কমাবার 
জন্যে আমাদের সেনানীর। দিনরাত পরিজন করে দুর্গের দেওয়ালগুলে? 
ভেজে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো! বন্দী ছিসেবে বাদের ধরা 
হয়েছিল এবং যার! আমাদের জানিতে দুন যুক্ত হয়েছিল, ভার! 
অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে প্রন্ধা করজে “শক্র-পক্ষ কি সত্যিই আষবে 
গ্নিস্যাই” আলাদাদের আস্িজ মেনানী জবাব দিজেন। চেয়ারম্যান, 
গাগা নির্ঘেশেই একজে দানা হয়েছে $৮ 


ভি. 






জপ এসসি সা বারানাদ তে এ 
অনসযে বাঞ্ছিত রযধার জঙ্চে 'হযাংুরী লবছানের, আষেশ হেরা 
হয়েছিল । দবখন জাদের জোগান ছিল) “একজিত, ছয়ে ৯, 
উতমব পালন কর ? সপ জিপ ই 
যাদর সম্ভাষণ জানাও 1”. “কেজীয় জ্যলফৌছের ক্যছ বে 
বুদনীকি শিক্ষা কর!” 

লালফৌজ জোর কদমে এগিয়ে এসে ছারুণ উৎসাহে শরেসেনার 
জন্যে, এ পরতে অবস্থান করছে লাখলো।। - ভুতীর দিনের জপরানে 
যখন আমাদের প্রস্ততি পর শেষ, তখন শক্র-পক্দের ১০৯নং সৈর 
বিভাগের নেতা দিউ আন-ফেং ছ'টি গ্লোনে তার সেনাদল নিযে 
“টিজোচেনে' ছার্ছির হছলেন। 

সেই রাতেই ফেয্ারম্যান সাও-র নির্দেশ এলো £ “বেজ লাল- 
ফৌজ উত্তর পথ ধরে জোর করে এগিয়ে যাবে। আর ১৫নং খাটি, 
গ্র,প এগিয়ে যাবে দক্গিণ পথ ধরে । খইদ্ধানে লকালের আগেই 
চিলোচেন'কে স্থিরে ফেজঞ্জে হাবে। এই বুদ্ধ পরিচালনার জনয, 
চেনারয্যান মাও ও চে) এন-লাই ব্যকিগতকাবে এসে হাজির হলেন্‌। 
“ফিলোচ়েনের একটি পর্ন নীর্ষে, দর্ষিয়ে চেস্কারম্যান নাও বিশেষ 
নির্দেশ পাঠিয়ে মুত নেঙাদের বহজেন, তারা .যেন শকুসেনাদের 
নিয় করে দেবার ব্যবছা করে । রুকু হবার গান ভিদি পুনরায় 
বার পাচার “রা নাঃ সখ সির রাঃ 

“ ক়্ারবেলার জাঝফৌর়জর ছি মনু লৌর খানবের সত, শ 
পাম গে পাযাড় খেকে 'ডিলোজেনের' দিকে, [লেনে ঢ গেল 
এনের কাজ ছল গারপঙ্ষকে নজরে রাখা ।আ্জরপন্গ ২ টানা | কে 
পারেনি বে, আমরা এক কাডাকাছি। নীচে নেষে কন তারা, 
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পপ গেছে ইরা 
সি আসবার চেষ্টা বর়গো তখর আমাদের জাইখেজা তাদের 
দক্ষিণে ফেরত পাঠিয়ে দিল । আবার দঞ্গিণে এসে গেলে আমাদের 
টৈদিকেরা তাদের উত্তরে পাঠালো । আমাদের ' সুপরিকজিত 
আক্রমণের কলে শঞ্র-পঞক্ষের ১০৯৭ লেনাধল একটি উপত্যকার 
পাশে বিপর্ক্ত হতে লাগলো । আসাদের লীদ্কাশী অভিধানে শক্রসেনা 
চিৎকার করতে লাগলো, হত বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগলো এবং একে 
একে আন্তা জমা দিতে লাগলো । শক্র-পক্ষের ১০৯নং সেদাধজ 
উত্তয-পূর্থ দিক থেকে এসেছিল । এদের বলা হত লালফৌজের 
আন্স সরবরাহ দল। [এরই দল লালফোৌক্ের কাছে তাঁদের সমখ্ধয 
অহ জমা দিয়েছিল এবং শত্র-পক্ষের কাছ থেকে অনেক অন্্র নিয়ে 
এসে লালঞধধোৌজকে দিয়েছিল । ] এই সময়ে শক্র-পক্ষের নেক 
সৈল্চ এবং অফিসার লালফৌজের হাতে বন্দী হয়েছিল। হায়! 
প্রতিবাদ জানিয়েছিল, তারা লালফৌজের বুলেট এবং বেয়নেটের 
জবাব পেয়েছিল । 

ছুদ্দিক থেকে টান! ছু' ঘণ্টা আক্ষমখ চাঙজাবার পর আমরা এ 
আহ দখল নিতে পেরেছিলাধ । এখানেই শক্র-পক্ষের বিভাগীয় মুল 
দগ্তর স্থাপন করা হয়েছিল । নিউ আন-ফেং শহরের পূর্বদিকে 
পালিয়ে গিয়ে একট। ছোট দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এবং কিছু 
সংখ্যক সৈশ্ঠ নিয়ে প্রতিয়োধ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করজেন। 

বর্ধিও এ দুর্গটা আমরা ধবগে করে দিয়েছিলাম, তবুও যুদ্ধের 
আগের রাত্রে শজ-পক্ষ এখানে এসে আবার নতুন করে কিছুটা গন্ডে 
তুলেছিল । বুদ্ধের ক্ষেঞজে সুবিদ্তীর্ঘ রপনুমিই আমাহের বুকুলে 
ছিল। আমাদের নেক বিধা করে দিয়েছিল মরা পথষে কিছু 
সংখ্যক লৈ নিয়ে ধুষ্ উরু করেছিলাদ । বিশু গকৃতকার্খ ছলাম+ 
পপর বন্ডে হোরী হলি, ভা 














বাই সদরের বাী সুধ সাকাশৈ খুর্ঘকাবে পরিভাতি। কাই, 
ঠেয়ারখ্যাঁম চৌ এম-ধাই এবং আরো অগ্রান্টী কমরেচযা। পাহাদের 
শসভূমিতে হাতিয়ে কিনতু সের সাহাধ্যে লামনের দৃর্গেও গর 
সেনাথের গতি-প্রককৃতি লক্ষ্য করতে লাগজেন। আমরা তাত 
তৎপর হয়ে শের্খানে গিয়ে হাজির হলাধ। ভাইস-েয়ারমাান 
আমাদের যঙ্গে কর-মা্ন করে প্রথম আক্রমণ সম্পর্কে নানা গ্রন্থ 
কমতে লাগলেদ। পরে তিনি নিশি দিলেন £ “আমরা বেশ 
কিছুদিন শক্রসেনাকে একা থাকতে দেব । গুদের আফ্রমণ করবো 
না। বলতে গেলে তারা এখন অনেকটা জারের হধো আবদ্ধ আছে। 
গূর্গের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে জল ও খাদ্য নেই। তার] এছুটি জিলিমের 
জঙ্কে দু'গঁর বাইর খবাসতে বাধ্য । এবং এ কাজ খুর তাছান্তাডি 
ঘটবে । তখন আমরা তাদের সমূলে উৎপাটিত করবো । 

গোলাঞ্চলি বন্ধ রইলে।। আমরা শক্র-পক্ষের যে সমস্ত অন্তর-পল্ত 
অধিকার করে নিয়েছিলাম, সেগুলো পাহ্থান্তের পাশে এবং শহরের 
যে জায়গায় যুদ্ধ-বন্দীদের আটকে রাখা হয়েছিল, সেখানে জমা করে 
গ্বাখা হল। তখন প্রতিটি যোদ্ধার মন যুদ্ধর্য়ের গর্ধে পূর্ণ ছিল। 
দীর্ঘ লং-মার্চের প্রবীণ যোদ্ধার! এবং অন্তান্চ সেনালীর1 এখানে বেশ 
খুশীমনে অবস্থান করছিল । যুদ্ধের গল্লে নিজেদের ভরিয়ে রেখেছিল | 

দুর্গের অন্তরালে নিজেকে গোপন রেখে শক্র-পক্ষের কমানভার 
নিউ আন-ফেং তার উতর্বন্তন অফিসারকে টেপিগ্রামের পর টেলিগ্রাম 
পাঠিয়ে আরো সৈগ্ক পাঠাবার জঙ্গে চাপ দিচ্ছিলেন । তিন আদৌ 
জানতেন ন] ঘে, সার ১*৯নং বিভাগীয় সৈন্তদলকে রক্ষা করবার 
জন্যে ১৭৬সং বিভাগীয় সৈন্য পাঠামে! হয়েছিল । কিন্তু চিলোকেনে'র 
পথে তাদের স্ভাড়িয়ে 'হাইনুই' মন্দিরে আটকে রাখা হয়েছে । 

সেই রাজে নিউ অধিক সেন! নিয়োগের আশা ত্যাগ করে ঠার 
ধণবল নিয়ে পশিে মাজা করলেন! আমাদের ৭৫নং দিাগীর 
ঠক সঙ্গে গঞ্জে ভারী করে 'গেল। তায় বলতে লাগলো 3 "নিউ" 
কে জমার বোর রর টানতে টানাক্ষ নিয়ে ঝাধ। এ আমীধের, 


শান ? [ঠদ আবার 'নিউ-কে বোকা হাব 

গর্চতের দ্িণ পঙ্চিন কোনে 5২% কিনোনিটার, ঘুরে টিটি 
বানের সে জাহারের রোসারগের দুরোয বে হর) 
নিউনকে হলগী করা হস । 

এই দুদ্ধে লামাদের শরুপক্ষের বড় ররষের শক্তির মঙ্গে জড়াই 
করতে হরনি। কপয় পক্ষে এই বৃদ্ধে লক্র-পক্ষকে লন্দুপিাখে 
'নিমূলি করবার চেষ্টার কল হল শক্র-পক্ষকে লাংগঠনিক শি গুড়ে 
তোলার সুযোগ দেওয়া । একটা বানুষের দশটা জানল জাহত 
করে দিলেই যাত্ুযটা গাহত্ ছয় না। সেইরকম একটা! শ্রচওড 
শক্কিপাঙ্গী সেনাদলের করেকটি বিভাগকে নিম্নে করলেই নেই 
পক্তি সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হয়ে যায় না। 'ভিলোচেনের যুদ্ধ 
আরেক বায় প্রমাপ করলে! যে, চেয়ারম্যান মাও-র মিলিটারী 
চিন্তা কত শক্তিশালী, স্থুসহত এবং সাধক । শক্র-পক্ষের ১৯ ও 
১১৬নং বিভাগীয় সেনাদলের পরাজয় উত্তর £সননি' অভিযানের 
পরিকল্পানাকে বানচাঙগ করেছিল । ফলে ১০৮ ও ১১১নং 
বিভাগীয় সৈন্যকে “কাননু'-তে ফিরে যেতে হল । এবং ১১৭নং 
বিভাগীয় সেনাদলকে “ফুমিয়েন থেকে তুলে নিতে ছল। উদ্ভর 
'সেনসি'র যূলতুমিতে আবার নতুন করে জীবনের জালে! বেখ। দিল । 

আমর আমাদের সেনাধল ও বন্দীদের নিয়ে “ছিলোষ্চেন' ত্যাগ 
করলাম । তখন 'ডিলোচেনে'র একটি গ্রামে চেয়ারম্যান মাও খবস্থান 
করছিজেন। জময়। হখন এ গ্রামের পাশ দিয়ে হাচ্ছিতাম। জামর। 
ফেখজাম হে, গন্ঠীর কাজে চেব়ারধ্যান মাওস্ধর গিহাতে আলে 
জলছে। হারলে কি ধরে নিযে ছবে যে, অতীতের দিনঞচলো তকে 
লাস করে ভুলেছে!? গা নামা এত রাঙে তীর পাহাকে কন 
আরো অলছে?. | 
এ. রন নাহি ও জা মক গাদন 














টি 
চেয়ারম্যান দান একটা “ডলের কুপ্পি কে একমর্মে কাক 
করছিলেন” তায় কাঁধে জড়ানো ছিল একট পুরো হীদ রং-এর 
কেটি। টেধিলে একট পুরোনো ম্যাপ পর্দেছিল'। আদায় যে 
ইল, ভিনি আগামী খুদ্ধের মুন কোন পরিকটানায় ব্য | 

হাতের পেনসিল টা বেশে চেয়ারম্যান ভার বড় 5গুড়া ছা 
বাড়িয়ে দিলেন। ভিনি যু ছেসে কলগেন, “লাপনি নিল্গাঃ 
পরাস্ত ।” | 

মামি প্রশ্থ করলাম, পক্মাপলি এত বাঙেও বিষ দিলেন না 
কেন? 

“এই সময় আমি জ্েপেই থাকি । কিন্তু, আমাদের সম 
লেনানীর। কি চলে যেতে পেরেছে ?” 

তারপর ভিনি বোঝাতে গুরু করজেন, আমাদের এই বিজয়ের মৃজ 
তাৎপর্য এবং উৎম কোথায়, শক্র-পক্ষের বর্তমান জবন্থা এবং অবস্থান 
পরে ভিনি আমাদের বর্তমান আহত পৈনিকের সংখ্যা কত পেথ 
কোথায় এদের রাখায় ব্যবস্থা করা হয়েছে লে কথা জানথে 
চটাইলেন। সব শেষে তিনি একটি কথার গপঝ বিশেষভাবে জো;. 
দিয়ে বগতে লাগলেন যে সৈনিকের যেন ভাল যত বিআম পায় 
এবং ভারা যেন তাদের প। ভাল করে পরিক্ষার করে। চেয়ারম্যান 
মাও যোদ্ধাদের সম্পর্ধে যে জগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং সর্ধবিষয়ে 
যে অতিরিক্ত বতববান হতে উপদেশ দিলেন, টা ঠা প্রতি 
ক্যামার ভাঙা! আরো নিবিড় হল । 

ছেয়ারদ্যান মাওস্এর গুহ! ছেড়ে ধন শাবি বেরিষ্ে এলাম 
তখন জনেক রাত 1-”কিছুদুর ঘোড়ায় গড় চলে” জাসার পর ভিন 
কি করছেন পেট! দেখবার জন্যে আনি জ্াবার (খোকার যুখ। 
একরাগান লিয়ে দেখলার াগ আলো! তখনও জলছে।, " | 
আমাদের সেদাম “ইয়াং ভুয়াং সয়না খুটি গেছে একটা 
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কেব্রীয় লালক্ৌজ এবং ১৫ নং আছি: এপ পারস্পিক গালোদনার 
গার ভান! কাছের ্রতিনিবি পায়াজের ঠ 

৩*নে দ্ধের 'টাসোং-এ শ্বার্টির ক্যাারদের এক জরিবেণন 
ফাকা হয়া । সেখানে চেয়ারষ্যান মাও “চিলোচেদের বুদ্ড এবং বর্তমাস 
অবস্থায় আমাদের কর্তব্য” সম্পর্কে একটি নািদীর্ঘ ভাষণ দিলেন। 
এই যুদ্ধের হাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পিয়ে তিনি পরিফারক।বে বললেন, 
প্সামাদের এই সাফল্য শক্র-পক্ষের উদ্ভর “সনপি'-তে জিযুখী অভি” 
যানকে বার্থ করে দিয়েছে এবং পার্টির কেস্্রীয় কমিটির ও লাল- 
ফৌজের উত্ভর-পশ্চিমে আরো বড় ঘাটি তৈরীর সুযোগ এনে দিয়েছে 
এবং জাপানকে প্রতিহত করবার জন্যে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে 
তোলবার একটা অবস্থা তৈরী হয়েছে” এই লভায় চেয়ারম্যন মাও 
আমাদের এই যুদ্ধজয়ের মূল উৎস কোথায় এবং কি কিকারণ এর 
পেছনে রয়েছে, দে কথ। বলতে গিয়ে বললেন ২ (১) ছইটি সৈন্য 
দলকে একত্রিকরপের মাধ্যমে সেনাদলে অঙ্গুড! প্রকাশ (এই 
অংশটিই মূল )। (২) প্রচারের যূল কৌশল । যার জন্যে ছলু নদী 
এ চিজোচেন জয় করা সম্ভব হয়েছিল। (০) বুদ্ধের জন্যে পূর্ণ 
প্রন্বহি। (৪) জনসাধারণের লে নিজেদের এক করে ভাবা । 

কিন্ধু আমরা মনে করি, চেয়ারস্যান মাও-এর এই বক্তব্যের সঙ্গে 
আরে! কিছু যোগ করা প্রয়োজন এবং সেটাই আমাদের জয়লাভের 
মূল কারণ। সেটা আর কিছুই নয় চেয়ারম্যান দাও-এর হথাবথ 
হুদ ভাবন। ও দক্ষ লেতৃত্খ। 

প্রসঙ্গর্রমে এই অধিবেশনে চেয়ারফ্যান মাও আন্তর্জাতিকভাবে 
এবং বিশেষ করে ভীনের অবস্থা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন। ভিনি 
বলঙেন, “বর্তষানে সাআব্যবাদী জাপান আমাদের দেশটা কধিকার 
ফয়বার জনে উতর চীদে আজেণ শুপু করেছে। এদিকে কৌখিনটাংি 
সরকার জাবাদের দেশটাকে জাপাদের হাক্চে মোট! অর্থের বিনিগন্কে 
ভুজে দেবার জনে 'নাংকিং-ঞ জঙিবেশন গেকেছে। জামার বিজ 


ইতিও 


উতা ডীহ খন করাকে তে মা। তারা বঙ্ধি লগত বেশে ছি 
পড়বার চেষ্টা করে ভবে আমর! গাড়াগী। অভিযান চালিয়ে ভাঁধের 
বিভািত ফররবা।' [বাইসাগি আমাদের (দিয় কোিগন্টীং 
সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে যে, চীনকে জাপানের হাতে বিজ্ষী করে 
দেবার চেষ্ট! আমরা কোন মতেই লঙ্থ করবো! না। লালফৌজ আঙ্গ 
একথা প্রমাণ করেছে যে, এই কৌ এফট। দেশকে অনায়াসেই 
একতার বন্ধনে বাধতে পারে এবং অন ও রংঞ্র বিনিষয়ে লাআাজাবা্গী 
জাপানকে পরাজিস্ধ করছে পারে। 

চেয়ারম্যান মাও-র বজ্জ-গল্ভীর কঠন্যর, বিশন ব্যাখ্যাও পরিফার 
জবাব লাগকফেোজের সমস্ত সেনানী ও ক্যাঙারদের মনে দারুণস্কাবে 
নাড়া দিতে সক্ষম হল। চেয়ারম্যান মাওস্্রর় বাদীই হচ্ছে সমন্ক 
দেশের বাদী । জাপানকে প্রতিরোধ করে দেশকে রক্ষা! করবার থে 
আস্তরিক ইচ্ছা প্রতিটি লালফৌজের রয়েছে তার জীবন্ত প্রকাশ * 
প্রতিনিধিত্ব মূর্ত হয়ে উঠেছে এই কণ্ঠন্বরে। 
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টকরে বলে জম হয়। রানার পাশেই ভরাট লক্ষের রগ । . যেই 
ক্ষেতে ১ থেকে ১২ কিলোগ্রাম জল নিফাবিত হচ্ছে 'ফালন দাড়ারার 
হাড়ে সহস্ক গাছে লাল আগেলে ছেরে আছে । এর অঙ্গে বুজা হয়ে, 
সুমিষ্ট লাশপাতি। সত্যি কথা বলতে কি জাগাটি অতীর 
মনোরম । 

“তাঙ্গাচি'-তে এসে আমর! আমাদের দ্বিতীয় ও চতুর্থ জট আগির 
জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তখন আমাদের কাজ হল স্থানীয় 
আঙ্গিবাসীদের একজিত করা। সুতরাং আজরা এ কাজের জঙ্গে। 
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লাম । আমাদের £তুর্থ বাহিনী, মার নায়ক 
ছিলেম জামাদেই রেজিমেন্টের সাজনৈতিক পরধবেক্ষক, লী কুয়ো- 
হয়ু, 'হাংপাওজু'-তে গিয়েছিলেন। 'হাংপাওজুঃ-একটা ছোট গ্রাম । 
এ গ্রাম “ভাঙগাচি ও কুয়োচেং-এরমধ্যে অবস্থিত! একদিন খবর 
এলো, একদল শর্রসেনা এই-হাংপাওজু'-র দিকে মার্চ করে এগিয়ে 
আসছে। এদের উদ্দেশ্য হল, আমাদের ছুটি দলের সংযুক্ত করলে 
বাধা দেওয়া । বিচ্ছিজ্গ ক?1। 

এই মআুযোগকে সাদর সম্বর্ধনা জানিয়ে আমরা শক্রসেনাদের 
সম্পূর্ণভাবে নিল করে দিয়ে বিজয় উৎসব শুরু করঙ্গাম। এই বিজয় 
উৎসবেই আমরা দ্িতীয় ও চতুর্থ হ্রণ্ট আম্মির ছটি দল একত্রিত হয়ে 
পরস্পর পরস্পরকে সার সম্বধন। জানাখার আয়োজন করলাম। 
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক জী এ উৎসব তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্যে 
নির্দেশ পাঠালেন। কারণ শক্রসৈম্। আবার নতুন করে এগিয়ে 
আসছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আয়োজন শেষ করে গোপনে শক্রদের 
জন্যে আড়ি পেতেরইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রষৈষ্ক আমাদের 
নজরে এলো ৷ দেখে মনে হল ভার! অত্যন্ত উত্েজিত। বুবৃহৎ যুদ্ধ 
আয়োজনে প্রত্তত হয়ে তারা এগিয়ে আঙলতে লাগলো । দেখতে 
দেখতে ভার! গ্রামে এসে পৌছে গেল! আমর! তবুও অপেক্ষা করে 
রইলাম। আমর চাইছিলাম তার! আরে! কাছে আন্মক। তারপর 
আমরা পামনে বীধ দেবার জন্যে একটা বড় অগ্সিকু্ড রচনা করলাম 
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লেইসক্ষে জাহাদের বম লর-জজ ও মেশিন, গানও কাছে জাগামার 
জন্যে ডৈয়া হলাম ।. 

পরর-পক্ষেয এই সাঞ্জোক্জ। বাহিনী আনি শীজই প্রমথ করণে বে 
ভার! কত তীর়। এগিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বুলেট: 
তাদের বিদ্ধ করে ঘোড়! থেকে ফেলে দিতে লাগলো । ঘোড়াখলে। 
সহিস হীন অবস্থীয় বলা পশুর মত এদ্দিকে-গুদিকে দৌক দিতে 
লাগলো। সাজোয়া বাহিনী মুহূর্তে গুটিয়ে গেল। পদাতিক সৈনোরা। 
তাদের লাইন ভেঙ্গে পালাতে লাগলো 

অক্টোবর ছ' তারিকের সন্ধ্যায় আমাদের মূল সেনাদল এসে' 
পৌছে যেতে আমরা তখন শক্র-পক্ষকে ছু'দিক থেকে আক্রমণ করে 
তাদের সমূলে উৎপাটিত করে নিমূ্দ করলাম। তাদের তাড়িয়ে 
দৃশ্যপথের বাইরে নিয়ে গেলান। 

একদিন রাত্রে আমরা গভীর নিজ্রায় মগ্্। অভতক্কিত সংকেত 
ধবলিতে আমাদের ঘুম ভেজে গেল। আমরা তাড়াতাড়ি লাফিয়ে 
উঠে রাইফেল হাতে বাইরে লাইনে দাড়াবার জগ্ক্ে ছুটে এলাম । এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ছইনিং-এয় পথ ধরে মার্চ করে আঁগয়ে বেতে লাগলান। 
রাস্তার পাশে আমাদের প্রচার বিভাগের কর্মীরাও ছিলেন। তার! 
চিৎকার করে ঘোষণা! করছিলেন £ 

“কমরেড | আমাদের সপ্ুম সেন! দল 'ছুইনিং অধিকার করেছে। 
কিন্ত শক্র-পক্ষের ছুই ব্রিগেড সৈচ্চ আবার নতুন করে এ শহর দখল 
নেবার জন্তে এগিয়ে আসছে । এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এদের 
তাড়িয়ে দেওয়া । স্ৃতরাং কমরেড ! তাড়াতাড়ি কর। ভড়িৎ 
গতিতে এগিয়ে বাও।” 

একটি ঘোষণ। শেষ হবার দাগেই অপর আরেকটি ঘোষণ। শুক 
হল; “কমরেড | যে বন্দুকের আওয়াজ এবং আন জামাদের 
কাছে গ্মাসছে, এর আগমন 'ছইনিং থেকে | খাবারে আমর! অসুখী 
অভিধান চালিয়ে এ বুদ্ধের স্থচন| করবে! । 

আমরা যখন একাই ওড়িৎগতিতে এগিয়ে ধাচ্ছি, তখন হঠাখ, 
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'দির্েশ আলে! £ *পচোনাদের সব বোঝ! বাকা পালে ফেলে গাও 
কাধের সমস্ত বোঝা নামিয়ে রেখে জামর! জায় হৌডুছে 
ধো়তে ভোরের আগেই শহরের উত্তর অংলের চাঙুপখে এসে পৌঁছে 
“গেলাম । শহরটা ছিল নদীর গায়েই। আমরা আমাজের সুবিধা 
যঙ জায়গায় দাড়িয়ে দেখলাম, আমাফেরই আপয় গল শঙ্র-পক্ষকে 
অনেক আগেই পরাজিত করেছে । আমরা নেমে আসবার আগেই 
আমাদের কমরেডয়া, বাকা আমাদের পাশেই দাড়িয়েছিল, ভার! 
উল্লানে ফেটে পড়লো £ 
“লানফৌজের এই সংহুক্তি-করণ দীর্ঘজীবী হোক ।” 
উদ্ভেজনায় আমর আর থাকতে না পেরে পলপালের মত পৰত- 
শীর্ষে উঠে খেলাম । আমাদের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ন্ট আমির 
অগ্রগামী সেনানীরা এসে পৌছে গেল। মাথার পরে লাল 
পতাকা পত. পত. করে উড়ছে । তারা দক্ষিণ-পূর্বদিক থেকে নামা 
জোখীতে বিভক্ত হয়ে এবং জম্বা লাইন করে এলিয়ে এসে শহরে, 
ঢুকছে। 

তারপর শহরের তোরণে লাল পতাক। উড়িয়ে দেওয়া হল । প্রথম 
ন্ট আরির সপ্তম রেজিমেন্ট আগে আগে লাল পতাকা বহন করে 
এগিয়ে গেল। যে-সব কমরেড এগিয়ে আসছে তাদের সম্বর্থন! 
জানাবার জন্কে। কমক্বেডর! সারি সারি পঞ্জপালজের মত এগিয়ে 
এসে শহর দ্বিরে ফেসতে লাগলে! । 

এইনৃন্ড দেখে আমাদের মনে জানন্দের জোয়ার বইতে লাগলে! । 
একজন কমরেড বলে উঠলো $ “চলো! জামর। ওদের কাছে 
এগিয়ে বাই।” কথাটা! £স এমনভাবে উচ্চারণ করলে! যেন গুলি 
করতে ছয়ুষ করছে। আমরা আগত কমবেডদের সন্বর্ধনা জানাবার 
গ্মন্যে চালুপথে নীচে নেমে আসছে লাগলাম । জামাদের এই নেষে 
আলার ভুমিকাটাও ছিল দৌড় প্রতিধোগিভার মত। কে জাগে 
হেতে পারে। কে ব্াঙ্খে আগত লৈনিকদের সাদর গঙ্থর্থনা 
কাননে পায়ে। | 
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উত্তর জনিযান / লীঙ ছেজখদাং 


“কানছু' প্রঙ্গেপ থেকে অভিষান খাঁ করে আমাদের চতুর্থ-অ্ট 
আমির চতুর্থ বিভাগীয় দল একদিন সন্ধ্যায় “উইউয়ান'-এ এসে হাজির 
হল। আমরা হখন উন্মুক্ত আকাশ তলে বিরাম নিচ্ভিলাস, তখন 
আমাদের মূল দপ্তর থেকে সংবাদ এলে যে, ছু সাং-নান আমাদের 
অনুসরণ করবার জন্যে সমস্ত সৈন্য একত্রিত করছেন। এ ব্যাপারে 
সাহাষ্য করবার জন্যে গল্যাংচো” থেকে ছুই দল কৌমিনটাং সৈন্য 
আসছে। এদের পরিচালনার দায়িত্থে আছেন লু ভাঁ-চ্যাং ও মাও 
পিংওয়েন। তার আমাদের বেশ ভাল রকম আঘাত হানবার জন্যে 
“উইউয়ানের+ দিকে মার্চ করে আসছে । তাদের ইচ্ছা আমরা হেন 
প্রথম ফ্রণ্ট আগর সঙ্গে ঘুক্ত হতে না পারি । এবং তার জন্যেই এই 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা । 

আমর] হতদুর সম্ভব একজিত হয়ে তাদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে 
মার্চ শুর করলাম 1? আমাদের বিভাগের রাজনৈতিক উপদেষ্টা 
এবং প্রথম আমাদের বললেন £ “কমরেড ! আমাদের উত্তর 
অভিযান ব্যর্থ করবার জন্যে শক্র-পক্ষ এগিয়ে আসছে । তারা ভাবছে 
আমাদের প্রথম জণ্ট আমির সঙ্গে যুক্ত হবার কাজে তার! বাধা! দিতে 
পারবে! ভারা আমাদের প্রতিহত করতে সক্ষম হুবে। তার! 
এব্যাপারে দিবা স্বপ্ন দেখছে। ম্ৃতরাং আমর! পূরে তুষারাবৃত পর্বত 
ও বিভৃত জলা-জংলা ভূমি পার হবার লয়ে যে শৌর্য, বীর্ধ, বার্থ 
এনং ক্টসহিককুত। দেখিয়েছিঙগাম, আঙকের এই উদ্ধর অভিধানে 
আমরা এ একই শক্তির পরিচয় দেবো । আমরা শঞ-পক্ষকে উচিঠ 
শিক্ষা ছিয়ে আমানের প্রথয এট আমির ভাইদের লঙ্গে মিলিত হব 
আমরা আমাদের কমরোজদের সঙ্গে আবার নন ঝরে 


হক 








হতে পারবে এই আনন্দে এবং উৎসাছে আমরা সেই বুহুর্তে বানা 
শুরু করলাম। আমাদের উৎসাহ ছিগচণ বেড়ে গেল। আমর! 
শচজ্রালোকিত রাজপথে তড়িতে হেঁটে যেতে লাগলাম । 

জড়িং গমনের ফলে আমরা ২৪ খণ্টায় ১১৫ কিলোমিটার পথ 
পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছিলাম । তন আগাদের একমাত্র উদ্দেস্ট 
ছিল শক্রদলকে নিসৃলি করা । এই মার্চের সময়ে আমাদের খাছ 
বলতে কিছুই ছিল না। এই যাত্রাপথে আমাদের আশপাশে পুধু 
মাঞ্জ ছিপ কিছু পর্বতমালা, কিছু বন আর কিছু ঘাসের আম্তরণ। 
চলতি পথে আমাদের চোখে একট! নপণ্য গ্রাম পড়েনি। ভাগ্য 
ভাল যে. সেদিন কিছু পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটেছিল । 

চলা পথেআমর! সেই বৃষ্টির জঙ্গ সংগ্রহ করে গামাদের শুকনো 
খানের সঙ্গে গরম করে মিশিয়ে নিয়েছিলাম 

তা+্পর গত ছু'দিন এক ফৌট। বৃষ্টি হয়নি, তৃষ্চায় আমাদের 
ছাঠি ফাটছিল। আমরা চলার পথে স্বাভাবিকভাকেই ক্লান্ত হয়ে 
পড়ছিলাম। 

৩ দেখে সামনের একজন চিৎকার করে বলে উঠলে! ১ “কমরেড ! 
তাড়াতাড়ি কর। আমরা অতি শীঙ্গই আমাদের ভাইদের সঙ্গে 
মিলিত হব। তারা নিশ্চয়ই আমাদের জন্তে ভাল ভ'ল খান তৈরী 
করে রেখেছে? 

আমরা ভালভাবেই জানি যে, এখনও আমাদের বেশ কিছু দিন 
মার্চ করে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্ত যেছেতু আমরা আমাদের ভাইদের 
সঙ্ষে মিলিত হতে পারবো এই চিন্তা আমাদের বেশ কিছুটা শক্তি 
ঘোগালো। এবং আমর! আবার শক্তি সংগ্রহ করে এগিয়ে যেতে 
লাগলাম । কিছুক্ষণের মধ্যোই আমর! সামনে একট! গ্রাম দেখতে 
পেলাম এজায়গার প্রাকৃতিক দৃষ্ঠ অতি মনোরম । কিন্তু খবরে জানা 
গেল যে, শক্র-পক্ষের একদল সৈন্ট এখানে ভাবু গেড়েছে। কিন্তু তবুও 
জামরা গোগানে জলের জগ্ধান করে বেড়াতে লাগলাম । শেষে বার্থ 
চুয়ে আমরা আমাদের গুকনে। [টো জিতে চেটে আবার যাত্রার 


গযালাম । 

চঙ্গতে চলতে পাহাড়ের চালু পথে হটাৎ একটা ছোট কুটির 
আমাদের নারে লা | আমরা খেষে পোগাম। ওখানে কোন লোক 
কাছে তিন! অথবা জজ পাওয়া যাবে কিনা, জানবার জনকে হন 
সংবাদ বাছকদহ আমাকে পাঠানো হল । 

আমরা দৌড়ে যেতেই একজন বৃদ্ধা আমাদের দেখে চমকে 
গেজেন। আমর! তাকে জানালাম, আমর! লালফৌজ । জাপানী 
সাঞ্জাজাবাধীদের সঙ্গে লড়বাধ জঙ্গে আমরা উত্তরে বাচ্ছি! 
আমর! জলের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। গত চারদিন চাররাত্রি আমর! 
এক ফেঁটাও জল সংগ্রহ করতে পারিনি । আমরা তাকে বললাম, 
'ভাযুর কোন কারণ নেই। 


বৃদ্ধ! লালফৌজ সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছু জানতেন। কারণ 
আমাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত বেশ কয়েকবার দেখে নিয়ে বিস্ময় 
প্রকাশ করে নিলেন; “কি কঠোর পরিশ্রম আপনার! করছেন। 
আপনাদের জীবনযাত্র। কত কঠিন। আপনারা মহত সং। কিন্ত 
খের কথ। এই যে, বৃষ্টি না হলে এখান থেকে দশ কিলোমিটার 
পথ পরধন্ত কোন জল পাওয়া ধাবে না। তবে আমার কাছে এক 
বাকেট জল আছে। আপনারা নিয়ে বান।” তিনি তার বাটেটি 
আমাদের হাতে ধরিয়ে দিলেন। 

আমর! জলের দ্রিকে তাকিয়ে নিতে কুষ্ঠাবোধ করছিলাম । 
কিন্তু মামান্দের ঠোট একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল । মনে হচ্ছিলো 
হেন আগুন জলছে। 

আমাছের একজন লংবাদ বাছক বললো £ “ঠাকুমা ! আপনার 
কি হবে % 

ভছিনি গ্ধবাধ দিলেন $ “আপনাদের চিন্তা করতে হবে না। 
কিছুদূর এগিয়েই একট! জঙলশ্রোত আছে । ওখানে গেলে সারাদিনে 
আধ বালাত জল পাওয়া যায়। আমাদের পরিবারের সংখ্যা ভিন। 


সুতরাং গতেই হবে।” বৃদ্ধা ডারপর ছেটি একজার মধুও আমাবের 
“২৬৯ 


হাতে দিয়ে বঙ্গগেন ; “খাবার সময় হালের সঙ্গে এই বধু মিশিয়ে 
মোবে। । গলার লোকদের দেবেন |” 

অপরিধীয কওয্তার জানাদের মুখে কোন কথা! এলো সাঃ 
আমি বধুর জারটি গ্রহণ করলাম । বার পরিবর্কে আহি কাকে ছডি 
রৌপ্য! গ্রহণের জঙ্চে বার বার অনুয়োখ জানাতে লাগলাম ॥ 
ভিদি প্রথমে কিছুতেই নিছে রাছ্ি হঝোন দা । পরে খানেক খন্থরোধে' 
প্রছণ কযরেন। 

খ্আামরা জলের সঙ্গে মধু মিশিয়ে বাকেটটি হাক করে সামাদ 
লেন বিভাগে ফিরে গেলাম । উপদেষ্টা লী টিং-সাচ, মধুষিজআিত এ 
বাকেটের অর্থেক জল আহত সৈনিকদের জন্তে রেখে ছিলেন। 
তারপর নিজের জন্তে অতি জল্পই নিলেন। পরে বাকেটটি উঁচু করে. 
ভুলে (ষেন টস্‌ করবেন) এইভাবে বললেন ; “আপনার। গলা 
ভেজাবার জন্তে যার যতটুকু প্রয়োজন (অর্থাৎ না হলেই নয় )সেটুকুই 
পান করুন। আমাদের সামনে কঠিন দিনগুলে! পড়ে আছে। 
এখন অনেক পথ পাড়ি দিতে হছবে। তা"ছলে কমরেড ! আর 
কয়েকদিন পরেই আমরা প্রথম ক্রু আমির সঙ্গে যুক্ত হতে পারবো |” 
একথা শুনে আমাদের উৎসাহ বেড়ে গেল। 

আমর! যাআা শুরু করলাম । আরো পাঁচ দিন পচ রাত 
একটানা হেঁটে অবশেষে আমর! প্রথম কুট আমির সঙ্গে মিলিত 
হতে লমর্থ হলাম । অপূর্ব এক আনন্দে এবং মাধুর্ধে আমাদের মন 
ভরে গে্স। গঙ কয়েকদিন আগে আমরা মধু মিঝআিত জল পানে 
যে গ্ানস্দ পেয়েছিলাম, যে মিষ্টতার স্বাদ গ্রহণ করেছিলাম, এ 
মিষ্উটভার স্বাদ তার চেয়েও আরে গভীর । আরে! নিক্ডি। 


চিক 


বাড়ী ফেরার পালা | ছ চ্মসেং 


হাজার কিলোমিটার পথ যুদ্ধ করে আমাদের দ্বিতীয় ক্রণ্ট আত্ম 
শেষবারের মত উত্তর 'সেনসি+-তে এসে হাজির হল। 

বেশ কিছুদিন কাধে কাধ রেখে লড়াই না! করবার ফলে, আমাদের 
মনে হতে লাগলো, আমরা যেন আর বিপ্লবের মূল ভূমিতে দাড়িয়ে 
নেই। কিন্ত আমরা খন একটুও বিশ্রাম ন! নিয়ে দিন-রাত মার্চ 
করি তখন আবার আমাদের ভাবনা অন্যরূপ নেয় | যাইহোক 
একটান। ৩৬ ঘণ্টা মাচ করে আমরা শেষ পর্যন্ত সকঙ্গে একত্রিত হতে 
পারলাম । 

গভীর রাজ্মে সংকেতকারীদের একটি সংকেতধ্বনি শুনে আবার 
আমরা সচকিত হয়ে উঠলাম | কে যেন আবার আমাদের ঠেলে 
তুলে দিল। সংকেতধ্বনি ভেসে এলো; “কমরেড ! পিছিয়ে 
যেও ন1। আমরা অতি শীঅই প্রথম ফ্রট আরির সঙ্গে মিলিত হব!” 
এই খবর মুহুর্তে বাতাসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে! । প্রত্যেকের 
মনে আনন্দ ও উৎসাহ ভেজে পড়তে লাগলো | আমরা মনে মনে 
ভাবতে লাগলাম £ “তাহলে এবারে আমর! বাড়ী যাব! এবারে 
তাহলে আমাদের বাড়ী ফ্রোর পালা 1” “আমরা আমাদের 
চেয়ারম্যান মাওশকে দেখতে পাব।” “আমাদের সামনেই প্রথম 
করণ আগি। তারা এগিয়ে আছে ।” 

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এবার আমাদের বাড়ী ফেরার পালা 
এসেছে । এখন আমর! কি করে চুপ করে থাকি । তৃণ খেকে যেমন 
তীর ছোটে, আমরা সেইভাবেই ছুটতে লাগলাম । 


*ঠি১ 
লং-মা6---১৬ 


মি এগিয়ে ঘাবার সময় আমাদের পশ্চাতরক্ষী বাহিনী, 
পাধারণভাবে মাল সরবরাহ বিষাঁগের যানবাহন স্কোয়াড এবং 
'আরে। কিছু লোককে সঙ্গে নিলাম। বাড়ী যাবার খবর আসতেই 
আমাদের উৎসাহের অস্ত ছিল লা। আমরা জোর কদমে মার্চ শুরু 
করলাম। দীর্ঘদিন যুদ্ধের কলে আমাদের সেনাদলের লোক-সংখ্যা 
অনেক কমে গিয়েছিল। ফলে আমাদের প্রতিজনকে ছিগুণ মাল 
কাধে নিতে হল। আমরা প্রতিজন প্রায় ৫ থেকে ৪* কিলোগ্রাম 
মাল টানতে শুরু করলাম । সুতরাং আমরা পিছিয়ে - পড়ছিলাম | 
এ ছাড়াও খবর পেলাম যে, প্রথম ক্রন্ট আমির সঙ্গে যুক্ত ন! হওয়া 
পর্যন্ত আমরা আমাদের চেয়ারম্যান মাওকে দেখতে পাব না। 
ভোর রাতে আমর! একটা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে এসে পৌছালাম। সামনে 
একটা আলে! দেখা গেল। 

“একি |! আলো! 1” আমরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠলাম । 

যানবাহন বিভাগের স্কয়াড লীডার অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে 
সামনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন £ বিপ্লবের রাস্তা ধীরে 
ধীরে প্রসন্ত থেকে প্রসম্ততর হচ্ছে । উজ্জ্বল থেকে উজ্দ্রলতর হচ্ছে। 
কমরেড! আমার মনে হচ্ছে আমাদের অগ্রগামী দল অনেক 
আগেই প্রথম ক্র্ট আগির সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছে । অতএব, 
চলো |! আমর। তাড়াতাড়ি করি ।” 

এ কথায় আমাদের উৎসাহ আরো! বেড়ে গেল! আমরা 
আমাদের সামনের আলো লক্ষ্য করে ক্রেতগতিতে পথ চলতে 
শাগলাম সামনের পথ থেকে একটা গানও ভেসে আসতে লাগলে! £ 

“ধন্কবাদ, 

চেয়ারম্যান মাও-এর সুপরিকল্লিত 

যুদ্ধ নীতিকে ধন্যবাদ 

শত্র-পক্ষ আজ প্রভারিভ এবং ভীত 

জঙএব ধন্কবাদ ।” 
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এই গ্রামীশ-সংগীতটি শুনেছিলাম গভ এক বছর আঙে। এই 
সংগীতটি পকিয়াংসি' বিগ্রবের সুস ভূষিতে অত্যধিক প্রাধান্ত 
পেয়েছিল। এখনও কানে বাজছে । মনে হচ্ছে যোদ্ধারা ষেন ফেটে 
পড়ে বলছে £ “কমরেড ! কমরেড 1” 

আমর! দেখলাম একটা আগুনের কৃগুলীর সামনে ছ'জন লোক 
বসে আছে। কয়েকজন গান গাইছে । কয়েকজন কিছু একটা 
দেখছে এবং -খুঁচিয়ে দিচ্ছে। মোটামুটিভাবে প্রত্যেকের চোখই 
আগুনের দিকে নিবন্ধ। আমাদের চিৎকারে তার! উঠে দাড়িয়ে 
আমাদের দিকে ছুটে আমতে আসতে বলতে লাগলে £ “কমরেড | 
আপনারা নিশ্চয়ই ক্রাম্ত। আপনারাই কি দ্বিতীয় ফ্রন্ট আমিব 
লোক ?” 

প্ছ্যা! আপনার! তাহলে প্রথম ক্র আমির'** 1” 

প্্যা |” 

আমর! পরস্পর পরস্পরকে দেখে চিৎকার করতে লাগলাম । 
আমাদের কেউ কেউ কাধের বোঝা! নামিয়ে পরম্পরকে আঙগিঙ্গন 
করতে লাগলো। আমরা একই শ্রেণীভুক্ত ভায়ের অত্যন্ত 
আন্তরিকতার সঙ্গে কর-মর্দটন করতে লাগলাম । পরস্পর পরস্পরকে 
জড়িয়ে ধরতে লাগলাম । কারণ আমাদের এ বিচ্ছিন্নতা দীর্ঘদিনের | 
আমাদের সকলের মনে যে সুর ধ্বনিত হচ্ছিল তা” হল কাটায় আকীর্ণ 
দীর্ঘ পথের অভিজ্ঞতা ও কঠোর শ্রম । 

তারা! আমাদের আগুনের কাছে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল। 
তারপর প্রতোকের হাতে আলুর তৈরী রুটি দিয়ে ক্ষমা চেয়ে বললো ২ 
“আপনাদের জন্যে সবকিছু তৈরী আছে। এখানে আমরা এসেছি 
আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে । আমরা জানি এই আলুর রুটি 
আপনাদের যথেষ্ট নয়। কিন্তু তবুও আপনাদের ক্ষুধার ধার কিছু 
কমবে” 
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সামনের অরিকূণ্ডটাও যেন বেশ কিছুটা জলে উঠে আমাদের 
সম্ভাষণ জানালো । বদিও আমরা খোল জায়গায় বসেছিলাম, তবুও 
আমরা বেশ উফতা অনুৰ করছিলাম । জামরা সমন্ধরে বলে 
উঠলাম £ “তাহলে শেষ পর্যন্ত আমর! বাসী ফিরতে পেরেছি।” 

আমরা! অবশেষে তাদের বিদায় জানিয়ে আবার যাত্রা শুরু 
করলাম। ভোরবেলায় আমর] দেখতে পেলাম পাহাড়ের পাদদেশের 
কোন একটি জায়গা থেকে ধোয়ার কূপুলী উঠছে। আরে কিছু পথ 
এগিয়ে যেতে পাহাড়ের পাদদেশে কিছু গুহাও আমাদের নজরে 
এলে! । গ্রামের মুখে আমর! দেখলাম একজন লোক বেশ কুটিল 
দৃষ্টিতে আমাদের এগিয়ে আসা লক্ষ্য করছে। সে আমাদের বেশ 
ভাগ করে লক্ষ করে কিরে গিয়ে আরে। হু'জনকে ডেকে নিয়ে এলো । 
তার! কিছু পথ এগিয়ে এসে একটা পথের পাশে আমাদের অপেক্ষায় 
ধাড়িয়ে রইলো। 

আমরা কাছে এগিয়ে আসতে একজন এ্যাপ্রন পরিহিত লোক 
বিশেষ ভাষায় আমাদের প্রশ্ন করলো £ “কমরেড | আপনার কোন 
ইউনিট থেকে আসছেন ?” 

আমাদের স্বয়াড লীডার জবাব দিলেন ₹ দ্বিতীয় ফ্রট আগির 
ষষ্ঠ আমি গ্র,পের রাজনৈতিক বিভাগ থেকে ।” 

তারা আমাদের সামনের গুহাটি দেখিয়ে বললো £ “কমরেড ! 
আপনার! নিশ্চয়ই খুব ক্লাস্ত। আপনারা গুহায় আম্মন। বিশ্রাম 
করুন।” 

গুহায় ঢুকে দেখ! গেল একটি টেবিল “মুন্দরতাবে সাজানো । 
তাতে প্রচুর খান্ভ সম্ভার ও পানীয় পাত্র। তারা গরম জল নিয়ে 
এলো । তারপর প্রত্যেককে প্রচুর পরিমাণে মাংসের ছু ও আলুর 
রুটি এগিয়ে দিয়ে বললো! £ “আপনার! খেতে শুরু করুন ।” যদিও 
এন্ড প্রচুর খান্ভ দেখে আমাদের খেতে খুবই লোভ হচ্ছিলো, তবুও 
আমর! এ সমস্ত জিনিস স্পর্শ করতে রাজি ছিলাম না। এ ছাড়াও 
আমাদের অগ্রগামী দলকে ধরবার জন্তে ব্যস্ততা ছিল । 
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একজন যোদ্ধা ধাড়িয়ে আমাকে বললে ২ “চলুন যাওয়া! যাক ।” 

যে ব্যক্িটি আমাদের পরিষেশন করছিল, মে আমাদের যোদ্ধার 
কথ। গুনে বেশ উদ্থিত্বভাবে এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগলো । কি 
করতে হবে বুঝে উঠতে পারলো! না। তখন যে তাদের স্ষয়াড 
জীডারকে ডেকে বলতে লাগলো : .“ক্বয়াড লীভার | দ্বিতীয় জন্ট 
আগির কমরেডর] চলে যেতে চাইছেন ।” 

প্রথম লোকটি, ধিনি বিশেষ ভাষায় কথ বলছিলো, সে এগিয়ে 
এসে আমাদের পথ রোধ করে দাড়িয়ে বললো £ “কমরেড ! 
আপনার! এতদিনে বাড়ী ফিরে এসেছেন । সুতরাং চলে যাবার এত 
তাড়া কেন?” “আপনারা দীর্ঘ পথ হেঁটে এবং কাধে এত বোঝা 
নিয়ে এসেছেন। এখন অভুক্ত অবস্থায় আপনাদের ছেড়ে দিই কি 
করে?” 

“আপনারা যদি আমাদের দেয় থান্কা গ্রহণ না করেন তবে 
আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ফিরে এসে আমাদের কুট মন্তব্য 
করবেন ।” 

আমার কোন আপত্যি নেই। তাহলে আমার লোকজনকে 
ৰসতে বলুন । 

আমাদের যার! খারার পরিবেশন করছিল, তাবর। ছিল প্রথম ক্রপ্ট 
আসির খান সরবরাহকারী দল । আমর! ষখন খেতে বসলাম এবং 
অপর্যাপ্ত খেতে লাগলাম, ওদের স্কয়াড লীডার অত্যন্ত খুশি হলেন 
এবং আগ্রহে আমাদের সঙ্গে কথ বলতে লাগলেন। তিনি বলতে 
লাগলেন : রর 

“অতি প্রত্যুষে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট আসির অনেক সেনানী এ অঞ্চল 
ছেড়ে চলে গেছে । যখন আমর] জানতে পারলাম যে, আপনারা 
আসছেন, তখন আমর] তাকে আগে এখানে এসে আপনাদের জন্যে 
আপেক্ষা করতে লাগলাম । আমরা আপনাদের জন্যে মোজা, 
তোয়ালে, ত্রাশ ইত্যাদি জোগাড় করে রেখেছি । এবং এই খাস্ 
সন্ভারও আপনাদের জন্ডে তৈরী কর! হয়েছে।” তিনি ঈেবিলের- 
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সমস খাছ সম্ভার আমাদের দেখিয়ে গার কথা শেষ করতে গিয়ে 
বললেন £ “আপনাদের এ সমস্ত খাই খেতে হবে । আমি দেখতে 
চাই যে সমস্ত পাত্রই পরিষ্কার হয়ে গেছে ।” তার কথা শুনে আমরা 
সকলেই হেসে উঠলাম । 

হখন আমরা খেতে খেতে হাসাহাসি করছিলাম তখন স্কয়াড 
লীডার হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে কিছুটা! দুরে চলে গিয়ে একটা 
নীল রং-এর পোষাক নিয়ে এলেন। তিনি পোষাকটা ভাল করে 
পরীক্ষা কয়ে আমার দিকে তাকালেন। কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে 
ভাবলাম উনি কি বলতে চান। 

কিন্ত একজন পাদ্ভ পরিবেশক ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলে 
উঠলেন £ “ক্যাড লীভার ! আমারও একটা! আছে।৮ সে এগিয়ে 
গিয়ে একটা কাপড়ের পারশেল নিয়ে এলো । সে পারশেলটা তার 
লীডারের হাতে দিয়ে স্কয়াড লীভারকে হেসে বললে! £ প্যখন আমরা 
ইয়োলে! নদী পার হয়ে আলি, তখন আমাদের কোয়াটার মাস্টার 
আমাকে এটা দিয়েছিলেন ।” 

স্বয়াড লীডার সে কাপড়ের পারশেলট হাতে নিয়ে আমার 
দিকে এগিয়ে এলেন। তখন আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। 
আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার শতছিল্ন পোবাকের দিকে তার 
নদের পড়েছে । তিনি আমার পোষাকটি পালটাবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করছেন। কতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। ভদ্রলোক আমার জন্যে 
কতখানি ভেবেছেন। আমি নিতে অন্বীকার করার আগেই তিনি 
আমার কাছে এসে বিনয়ের সঙ্গে বললেন £ “কমরেড ! আপনার 
পোষাকটি পালটে এটা পরুন। চেয়ারম্যান মাও-কে দেখবার জন্টে 
তৈরী হয়ে নিন। 

আমার পরনে যে পোষাকটি রয়েছে, সেট! গত ছু'বছর ধরে 
একটানা আমি ব্যবহার করে আসছি। এটা আমি পরতে শুরু করি, 
১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে । তখন আমরা 'ছনান” শহরের 
“ঠাওউলান' অঞ্চলে ঘটি গেড়েছি। এখন এ পোষাকটি এত ছিঙ্প 
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বে সেলাই করবার বাইরে । এছাড়াও আমি ক্ষয়াড লীভান্গের ঘাস 
গ্রহণে অন্থীকার করতে পারলাম না। কারণ এই পোবাকটা ছিল 
আমাদের সমজ্জেনী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও একতার প্রভীক। এই 
পোষাকই আমাকে আমাদের লং-মার্চের জয় ও দেনাবিভাগের 
একতাকে শ্মরণ করিয়ে দেবে । এবং মেই সঙ্গে স্মরণ করাবে চীন 
বিপ্লবের নতুন একটি ইতিহাসকে । 


তা (টে পঞ্চ 
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